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ভু ব্হ বিক্দভিত্র হযালার [1800] : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


1. ইতিহাস হল 
টে অতীতের বাস্তবতার অনুসন্ধান [8] বর্তমানের বাস্তবতার অনুসন্ধান 
[0] ভবিষ্যৎ-বিশ্লেষণ [0] কোনোটিই নয় 
2. “জীবনের ঝরাপাতা: প্রকাশিত হয়েছিল 
[A] প্রবাসী-তে [8] গণবানী-তে 
@ দেশ পত্রিকাতে [0] আনন্দবাজার পত্রিকাতে 
3. বিপিনচন্ত্র পাল ছিলেন__ 
[A] নরমপন্থী নেতা @ চরমপন্থী নেতা 
[0] নরপন্থী ও চরমপন্থী নেতা [0] ওপরের সবকটি অসত্য 
4. হিস্টোরিয়া (Hist০ri৭) নামক শব্দ থেকে হিস্ট্রি (11501) কথার উদ্ভব; শব্দটি 
হলা- 
[A] ইংরেজি শব্দ [8] জার্মান শব্দ @ গ্রিক শব্দ [0] স্পেনীয় শব্দ 


5. “ইতিহাস হল অতীত ও বর্তমানের অন্তহীন কথোপকথন।” মন্তব্যটি করেছেন-__ 
[A] থুকিডিডিস [৪8] লর্ড আকটন [0] এডমন্ড বার্ক 9 ই. এইচ. কার 


6. ভারতে প্রথম হকি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়__ 


[A] মুন্বাই [৪] আমেদাবাদ ৪ কলকাতায় [0] মাদ্রাজে 
7. চিপকো আন্দোলন (ভারতে) হল-__ 

[A] নারী আন্দোলন [৪] স্বাধীনতা আন্দোলন 

@ পরিবেশ আন্দোলন [0] শ্রমিক আন্দোলন 
8. অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা’ বলা হয়__ 

[A] ইন্দিরা গান্ধি [8] মাতঙ্গিনী হাজরা 

তে সরলাদেবী চৌধুরানী [0] কেউ নন 


9. নমার্ী বাঁচাও" আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন__ 

[A] সুনীতি দেবী 9 মেধা পাটেকর [0] সরলাদেবী [0] এঁদের কেউ নন 
10. আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল-_ 

[A] সরকারি চিঠিপত্র [৪] সরকারি নথিপত্র 

[0] আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা © সবকটি 


//__ভদলজ্জলা-5 


11. নতুন সামাজিক ইতিহাসের সূচনা হয় 


[A] ১৯৪০-৫০ এর দশকে [8] ১৯৫০-৬০ এর দশকে 

@ ১৯৬০-৭০ এর দশকে [0] ১৯৭০-৯০ এর দশকে 
12. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকাটি ছিল 

[A] সাপ্তাহিক পত্রিকা [8] পাক্ষিক পত্রিকা 

@ মাসিক পত্রিকা [D] দৈনিক পত্রিকা 


13. খুগান্তর দল’ গঠিত হয় নিঙ্নলিখিত কোন্‌ সালে 
[A] ১৯০২খ্িঃ [8] ১৯০৪ খ্রিঃ [0] ১৯০৫ খ্রিঃ © ১৯০৬খিঃ 


14. ভারতে ক্রিকেট খেলার সূচনা হয়__ 


[A] ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে 

@ ১৭৭০ খিস্টাব্দে [D] ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে 
15. ‘ইতিহাসের জনক’ নামে পরিচিত-_ 

[A] থুকিডিডিস [৪] এতিহাসিক র্যাঞ্কে 

@ হেরোডোটাস [D] এতিহাসিক ফিশার 


16. ক্রিকেট খেলার উদ্ভব হয়েছিল 
[A] ভারতে ( ইংল্যান্ডে [0] জার্মানিতে [0] অস্ট্রেলিয়াতে 


17. ভারতের প্রথম সচল ছবি নির্মিত হয়__ 


[A] ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে 
[0] ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে © ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 
18. ইংল্যান্ডে প্রথম রেলপথ চালু হয়__ 
টে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৩৫ খিস্টাব্দে 
[0] ১৮৩৬ খিস্টাব্দে [0] ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে 
18. সরকারি নথিপত্র যেখানে রক্ষিত হয় তা হল__ 
[A] মিউজিয়াম [৪] রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার 
@ মহাফেজখানা [0] জেলখানা 
20. “জীবনস্থৃতি' নামক আত্মজীবনীটি রচনা করেন-__ 
[A] স্বামী বিবেকানন্দ [8] স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 
@ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [9] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তু অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-] 


সি 


জর একটি বাক্যে উত্তর দাও : 


1. পোশাক পরিচ্ছদের ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত একজন গবেষক ও তীর গ্রন্থের 
নাম লেখো। 
উত্তর : এল. টেলর । তীর গবেষণা গ্রন্থের নাম হল “দ্য স্টাডি অব ড্রেস হিস্ট্রি” 


দা 


2. স্বদেশী আন্দোলনকালে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কে প্রতিষ্ঠা করেন? 
উত্তর : সরলাদেবী চৌধুরানী। 
3. কে ইতিহাসের জনক’ নামে পরিচিত? 
উত্তর : গ্রিক এতিহাসিক হেরোডোটাস। 
4. ইউরোপে খেলার ইতিহাসের চর্চা কখন শুরু হয়? 
উত্তর : ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে 
5. “সোমপ্রকাশ' পত্রিকা কবে প্রকাশিত হয়? 
উত্তর : ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। 
6. মহাত্মা গান্ধির ব্যবহৃত টুপি কী নামে পরিচিত? 
উত্তর : গান্ধি টুপি । 
7. ভারতের নারী ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একজন গবেষিকার নাম লেখো । 
উত্তর : ভারতী রায়, রত্রাবলী চট্টোপাধ্যায়, নীরা দেশাই, শমিতা সেন। 
8. “জীবন স্মৃতি’ নামক আত্মজীবনী কার লেখা? 
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
9. ভারতীয় যাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠা হয়? 
উত্তর : ১৮১৪ খিস্টাব্দে। 
10. চিকিৎসাবিদ্যায় রোডিওলজি ব্যবহার কখন হয়? 
উত্তর : ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। 


আ সত্য বা মিথ্যা নিয় করো: 
(ক) আধুনিক ভারতের স্থাপত্যকর্মের সবথেকে বড়ো শিল্পী ছিলেন চার্লস কোরিয়া। 
খে) সরলাদেবীর স্বামী ছিলেন রামভুজ সাহা। 
(গ) লরি বেকার একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ছিলেন। 
(ঘ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন বিখ্যাত মঞও অভিনেতা । 
(ড) ভরত মুনি রচনা করেন “নাট্যশাস্্। 
উত্তর : (ক) সত্য। (খ) মিথ্যা । (গ) মিথ্যা। ঘে) সত্য। (ও) সত্য। 


(ক) মুক্তিবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী ইতিহাস চর্চা 


2. ভি. এ. স্মিথ (খ) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চা 
3. রয় লাদুরি গে) অন্যান্য ইতিহাস চর্চা 
4. বেনেভিটো ক্লোশে (ঘ) ব্রিটিশ সামাজিক ইতিহাস চর্চা 


উত্তর : 1. ঘে)। 2. খে)। 3. গে)। 4. কে)। 
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. Twenty-two years to Freedome |(ক) নারী ইতিহাস 
. Goalless : The story of unique (খ) ক্রিকেটের ইতিহাস 


Footballing Nations 


. Voices From within (গ) পরিবেশ ইতিহাস 
. Silent Spring (ঘ) ফুটবলের ইতিহাস 


উত্তর : 1. খে)। 2.(ঘ)। 3. (ক)। 4. (গ)। 


জা শন্যস্থান পুরণ করো : 

(ক) ধ্যানটাদ ছিলেন একজন 

(খে) রসগোল্লার ইতিহাস নিয়ে লেখা 
জগৎ মাতানো আবিষ্কার। 

(গ) “পাক প্রণালী” বইটি লিখেছেন __ | 

(ঘে) “কলকাতা দর্পণ” _বইটি লিখেছেন __ | 

ডে) পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা প্রথম শুরু হয় _______। 
উত্তর : (ক) হকি। (খ) হরিপদ ভৌমিক। (গ) বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। ঘে) রাধারমন 
মিত্র। (ও) আমেরিকায়। 


জম নিনলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো : 
বিবৃতি : মানুষ নানা শহর ও নগর সৃষ্টি করেছে। 
ব্যাখ্যা-১ : সহজভাবে খাদ্য জোগান পাওয়ার প্রয়োজনে । 
ব্যাখ্যা-২ : জীবনকে গতিময় এবং আরো সহজ করার প্রয়োজনে । 
ব্যাখ্যা-৩ : জীবিকার প্রয়োজনে করেছে। 


উত্তর : ২। জীবনকে গতিময় এবং আরো সহজ করার প্রয়োজনে । 


খেলোয়াড়। 
এর গ্রন্থটি হল ‘রসগোল্লা : বাংলার 


টস সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-2] 


1. চলচ্চিত্রের ইতিহাস বলতে কী বোঝায় ? 
উত্তর : ১৮৩০-এর দশকের বাণিজ্যিকভাবে ক্যামেরার ব্যবহার হয়। এবং উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে উন্নত ক্যামেরার মাধ্যমে সচল ছবি তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত 
বিশ শতকের গোড়ায় আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সবাক ও সচল ছবি তৈরি হয়, যা 
চলচ্চিত্র নামে পরিচিত। 
2. ভারতে কীভাবে ক্রিকেট খেলার সূচনা হয়? 
উত্তর : ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সূত্র ধরেই ভারতে ক্রিকেট খেলার সূচনা হয়। কিন্তু তা 
ইংরেজদের ক্লাব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আঠারো শতকের শেষে ভারত প্রথম 
ক্রিকেট ক্লাব কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়-_“ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব (১৭৯২ খরিস্টাব্দে)। 


মা 


3. ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার প্রবর্তন কীভাবে হয়? 
উত্তর : মূলত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি 
ভারতে রেলপথ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে (২৬ এপ্রিল ১৮৫৩ খ্রি.)। প্রথমে মহারাষ্ট্রের 
বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত ছিল এর ব্যাপ্তি। পরে “গ্যারান্টি” প্রথার মাধ্যমে 
ভারতে রেলপথের বিকাশ ঘটে। 


4. নৃত্যশিল্পের ইতিহাস কয়েকটি দিক চিহ্নিত করো। 
উত্তর : ছন্দ বা গান তালে তালে মানব শরীরের বিভিন্ন অঞ্জাপ্রত্যঙ্গের সঞালনই হল 
নৃত্য। ধর্মীয় নৃত্যের পাশাপাশি ভাবাবেগ প্রকাশেরও নৃত্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য 
নৃত্যগুলি মার্কিন যু্তরাষ্ট্রের হিপ-হপ, চিনের ইয়াংকো, ভারতের কথক, ফ্রান্স ও 
রাশিয়ার ব্যালে নৃত্য । 
5. নতুন সামাজিক ইতিহাস কী? 
উত্তর : ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক 
আন্দোলনের কারণে ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সুচনা হয়। সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণি ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, জাতি-বর্ণ ও জাতিবিদ্বেষ হিংসা ও 
সম্ভ্রীতি। 


6. শহরের ইতিহাস কী? 
উত্তর : শহরের উদ্ভব, বিকাশ, বিস্তার ও অবক্ষয় সম্পর্কিত ইতিহাস চর্চা হল শহরের 
ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯২০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শহরের ইতিহাসচর্চার 
সুচনা হয়। 
7. বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী ‘সত্তর বছর’ থেকে কীভাবে স্বায়তশাসনের 
ধারণা পাওয়া যায়? 
উত্তর : “সত্তর বছর’ থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক 
মতাদর্শের উদ্তবের ইতিহাস জানা যায়। বিপিনচন্দ্র তার এই আত্মজীবনীর ছাত্রাবাস 
না জনরাজ্য অংশে দেখিয়েছেন। এভাবে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ধারণা থেকেই 
ভারতে স্বায়ন্তশীসনের ধারণার ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। 


8. আধুনিক ইতিহাস চর্চা বৈচিত্রময় কেন? 
উত্তর : আধুনিক ইতিহাস চর্চা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, কেননা আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে 
সরকারি নথিপত্র, কোন দেশে বা অঞ্চলের খেলাধুলা, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পচর্চ সমকালীন সংবাদক্ষেত্র ফটোগ্রাফ, পোস্টার 
প্রভৃতি বিষয়গুলির চর্চা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। 


9. খেলার ইতিহাস বলতে কী বোঝায়? 
উত্তর : আধুনিক সভ্যতায় অবসর বিনোদন ও শারীরিক দক্ষতা প্রদর্শনের বিশেষ ক্ষেত্র হল 
খেলা। বিশ শতকের থেকে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, দাবা প্রভৃতি খেলার 
উদ্তব প্রসার ও প্রভাব সম্পর্কে শুরু হওয়া ইতিহাসচর্চা খেলার ইতিহাস নামে 
পরিচিত। 


//__হদজলা 


10. ইতিহাস কী? 
উত্তর : মানব সভ্যতার বিবর্তনের কাহিনি হল ইতিহাস। ইতিহাস শব্দটার ইংরেজি প্রতিশব্দ 
হল 111501/| এই 11501 শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ইস্তোরিয়া” (15019) 
অথবা লাতিন শব্দ “হিস্টোরিয়া” (115019) থেকে। উভয়ের অর্থ হল একই 
অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক তথ্য উপস্থাপনা করা। আবার History = His + 
Story | His-এর অর্থ মানুষের আর 5:07-এর অর্থ গল্প। 


তু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-৪] 
3. ইতিহাসের উপাদান হিসেবে “বঙ্জীদর্শনের' গুরুত্ব নির্ণয় করো। 

অথবা, ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার গুরুত্ব লেখো। 

উত্তর : ভূমিকা : বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে, 
তৎকালীন সময়ের ইতিহাস রচনায় তাদের গুরুত্ব ব্যাপক। ঠিক এইরকমই একটি 
উল্লেখযোগ্য পত্রিকার নাম ‘বঙ্গদর্শন’। 

(i) বঙ্জাদর্শনের প্রকাশ : প্রথমে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় 
এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পান সপ্ড্রীব চন্দ্র। 

(i) কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার কারণে কৃষক-স্বার্থ 
নষ্ট হলে “বঙ্গদর্শন” এ কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণের কথা প্রকাশ করা হয়। 

(iii) উদারপন্থী বাঙালির পত্রিকা : ‘বঙ্গদর্শন’ ছিল মধ্যবিত্ত উদারপন্থী বাঙালির 
পত্রিকা, বড্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দপ্তর" এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং শুধু 
বঙ্কিমচন্দ্র নন তখনকার বিখ্যাত লেখক চন্দ্রনাথ বসু, রামদাস সেন, দীনবন্ধু মিত্র 
প্রমুখদের বচনা প্রকাশ পেত “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায়। 

(৬) ইতিহাসের উপাদান : সুযোগ্য সম্পাদক ও প্রখ্যাত লেখকদের অবদানে এই 
পত্রিকায় তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মচিন্তা প্রভৃতি বিষয় 
সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ব্রিটিশ সরকার ও বাংলা অভিজাত সম্প্রদায়ের 
অত্যাচার নিয়েও লেখা হতে থাকে তাই এই পত্রিকা সেই সময়কার ইতিহাস 
রচনার বিশেষ উপাদান। 
উপসংহার : “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা তখনকার বাঙালির মনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বিপিনচন্দ্র পাল এর পত্রিকা সম্পর্কে যে উক্তি তার 
থেকে এই ধারণায় স্পষ্ট হয়। 


1. সরকারি নথিপত্র বলতে কী বোঝো? 
অথবা, সরকারি নথিপত্রের গুরুত্ব ইতিহাস উপাদানে কতটা? 
অথবা, আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সরকারি নথিপাত্রের ভূমিকার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


উত্তর : ভূমিকা : আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সরকারি 
নথিপত্র। এই সরকারি নথিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি প্রশাসনের 


দা 


সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পদাধিকারীদের প্রতিবেদন ইত্যাদি। যা ইতিহাস রচনার 
প্রয়োজনীয় উপাদান। 

(i) সরকারি প্রতিবেদন : সরকারি আধিকারিকরা, গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী, পুলিশ বা গোয়েন্দা, 
সচিব প্রভৃতিরা বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবেদন পাঠাত সরকারের কাছে। আন্দোলন বা 
গৃপ্তবিপ্লবী কার্যকালাপ বা নিছকই দিনলিপি সব ধরনের প্রতিবেদনই অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । 

(1) বিশেষ কমিশনের প্রতিবেদন : সরকার বিশেষ বিশেষ সমস্যার জন্য কমিশন 
গঠন করে এবং সেই কমিশন সরকারকে রিপোর্ট জমা দিত। এই রিপোর্ট থেকে 
বিভিন্ন এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। সাইমন কমিশন, হান্টার কমিশন প্রভৃতি 
প্রতিবেদন থেকে এঁতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা যায় তাই এই প্রতিবেদনগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ । 

(0) চিঠিপত্ৰের আদান-প্রদান : সরকারি ব্যবস্থায় চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা একটি 
স্বাভাবিক ঘটনা বিশেষ করে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তাদের 
চিঠিপাত্রের ব্যাপক আদান-প্রদান ঘটত। এই চিঠিপত্রের মাধ্যমে তারা শাসনকার্য 
সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করতেন। 

(iv) নথির গ্রহণযোগ্যতা : সরকারি কর্মচারী এবং অধিকারিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে প্রতিবেদন তৈরি করেন, কারণ নথিপত্রগুলির বিশেষ 
গ্রহণযোগ্যতা থাকে এতিহাসিক উপাদান হিসেবে। 

(৬) প্রশাসনিক নথি : সরকারি প্রশাসনের অন্যতম স্তম্ভ পুলিশ, গোয়েন্দা ও সরকারি 
আধিকারিকরা বিভিন্ন সময়ে সরকারকে গোপন প্রতিবেদন পাঠায়। এই প্রতিবেদনগুলি 
থেকে বিভিন্ন জাতীয় গণ-আন্দোলনের ও বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য 
পাওয়া যায়। 
€ উপসংহার : ওপনিবেশিক সময়কাল থেকে বর্তমান সাল অবধি এই সরকারি 
নথিগুলি যত্নের সাথে সংরক্ষিত হয় গোয়েন্দাদের প্রতিবেদন, আধিকারিকদের 
বিবরণ প্রভৃতি নথিপত্র ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 


2. বিপিনচন্দ্রপাল তীর “সত্তর বৎসর’ আত্মজীবনীতে কী ব্যাখ্যা করেছেন? 
অথবা, বিপিনচন্দ্রপালের আত্মচরিত্র ‘সত্তরবৎসর’ কীভাবে ভারতের আধুনিক ইতিহাসের 
উপাদান হয়ে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করো। 
অথবা, এতিহাসিক উপাদান হিসেবে “সত্তর বৎসর’ এর গুরুত্ব কী? 
উত্তর : ভূমিকা : আধুনিক ইতিহাস রচনার উপাদানের অন্যতম উপাদান হলো “স্মৃতিকথা 
বা “আত্মকথা"। প্রখ্যাত চরমপন্থী বিপ্লবী ও সমাজসংস্কারক বিপিনচন্দ্র পালের 
লেখা হল “সত্তর বৎসর’। 
(i) তার জীবন : এই রচনায় তার জন্মস্থান শ্রীহট্রের কথা, তার পরিবার এবং সেই 
সমাজের কথা, কলকাতায় আসা, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজীবন ইত্যাদি বিষয়েও 
নানা তথ্য পাওয়া যায়। 
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(i) বাংলার ইতিহাস : আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলার সামাজিক জীবন ও সমাজ তথা রাষ্ট্রে 
যুগ পরিবর্তনের সাক্ষী। কেন-না বিপিনচন্দ্র উনবিংশ ও বিংশ দুটি শতাব্দীর পট 
পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। 

(1) সংস্কৃতি : ‘সত্তর বৎসর’ থেকে গ্রামীণ সাংস্কৃতি অর্থাৎ দোল-দুর্গোৎসব যাত্রাগান 
ও পুরাণপাঠ, বিবাহ প্রথার পাশাপাশি কলকাতার তৎকালীন সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস ও 
বিধিনিষেধ, মদ্যপান ও মদ্যপান নিবারণী সমিতির কথা জানা যায়। 

(৬ ত্রত্মসমাজের রাজনৈতিক আদর্শ : তিনি দেখিয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা 
নতুন সামাজিক আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল। তৎকালীন ব্রয্মসমাজও এই শিক্ষিত 
বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শের সঞ্জার করেছিল। 
€ উপসংহার : বিপিনচন্দ্র পাল এই আত্মজীবনীটি রচনা করেছেন ১৯২৬ হিস্টাব্দে। 
বাংলার সমাজ, কলকাতার অবস্থা, জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
এই সবই স্থান পেয়েছে ‘সত্তর বৎসর’ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এর বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। 
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5 
অধ্যায় 


টে কেশবচন্দ্র সেন [৪] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[0] বিজয়কৃয় গোস্বামী [9] শিবনাথ শাস্ত্রী 
2. যত মত তত পথ" বলে গেছেন__ 
[A] স্বামী বিবেকানন্দ 0 রামকৃয় পরমহংসদেব 
[0] বিজয়কৃয় গোস্বামী [0] লালন ফকির 
3. বর্তমান ভারত"এর রচয়িতা__ 
[A] কেশবচন্দ্র সেন 0 স্বামী বিবেকানন্দ 
[০] শিবনাথ শাস্ত্রী [9] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
4. নব বৈয়বধ্ের প্রবর্তক ছিলেন__ 
[A] লালন ফকির [৪] কেশবচন্দ্র সেন 
[0] কাঙাল হরিনাথ © বিজয়কৃয় গোস্বামী 
5. প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র হল-__ 
[A] সংবাদ কৌমুদী [৪] সংবাদ ভাস্কর 
[0] সংবাদ প্রবাহ © সংবাদ প্রভাকর 
6. বামাবোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়__ 
[A] ১৭৬৩ খিস্টাব্দে [8] ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে 
© ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে [D] ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 
7. হিন্দু প্যাট্রিয়ট দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়__ 
[A] ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে 
[0] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 09 ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে 
8. হৃতোম প্যাগর নকশা প্রকাশিত হয়__ 
[A] ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে GO ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 
[0] ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 
9. যাঁর সহযোগিতায় নীলদর্পণ নাটকটি জেমস্‌ লঙ্‌ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন-__ 
টে মধুসুদন দত্ত [8] মধুসূদন গুপ্ত 
[০] দীনবন্ধু মিত্র [9] কালীপ্রসন্ন সিংহ 


10. নব্যবঙ্গ কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন? 
[A] ডিরোজিও [৪] ডেভিড হেয়ার [০] রামমোহন রায় © ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
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11. শ্রীরামপুর মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়__ 


টে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮২৮ খিস্টাব্দে [0] ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 
12. জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ই্সটিটিউশনের বর্তমান নাম__ 

[A] প্রেসিডেন্সি কলেজ [8] বিদ্যাসাগর কলেজ 

@ স্কটিশ চার্চ কলেজ [0] ডিরোজিও কলেজ 
13. ১৮৪৯ থ্রি. হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় "প্রতিষ্ঠা করেন 

[A] ডেভিড হেয়ার © বেথুন 

[0] হাইড ইস্ট [D] উইলিয়াম কেরি 
14. হিন্দু প্যাট্রীয়ট’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়__ 

টে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 
15. 'হুতোম পাঁচার নকশা’ গ্রন্থটি রচনা করেন 

[A] কৃয়দাস পাল © কালীপ্রসন্ন সিংহ 

[0] দীনবন্ধু মিত্র [9] রাধাকান্ত দেব 
16. “নীলদপণি’ নাটকটির রচয়িতা কে? 

টে দীনবন্ধু মিত্র [৪] মধুসুদন দত্ত 

[0] হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [0] এঁদের কেউ নন 
17. ডের ডেসপ্যাচ' প্রকাশিত হয়__ 

[A] ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ( ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৮৫৬ খিস্টাব্দে 
18. তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকা প্রকাশ করেন-__ 

টে অক্ষয় কুমার দত্ত [৪] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 

[0] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [0] কেশবচন্দ্র সেন 
19. ভারতে ব্রিটিশ সরকার তিন আইন পাস করে__ 

টে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 
20. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রকাশিত হতে শুরু করে_ 

[A] ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 

@ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে [D] ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 
21. বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়__ 

[A] ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে 

@ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে [D] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 
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22. ভারতীয় ব্রাব্নসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন__ 


[A] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪] বিজয়কৃয় গোস্বামী 

[০] শিবনাথ শাস্ত্রী © কেশবচন্দ্র সেন 
23. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়__ 

[A] ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 0 ১৮২৪ খিস্টাব্দে 

[0] ১৮২৮ খিস্টাব্দে [0] ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 
24. “দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন’ চালু করেন__ 

[A] লর্ড ওয়েলেসলি [৪] লর্ড নর্থবুক 

[0] লর্ড বেন্টিঙ্ক 0 লর্ড লিটন 
25. বারাণসী সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন 

টে জোনাথান ডানকান [৪] স্যার উইলিয়াম জোনস্‌ 

[0] লর্ড ওয়েলেসলি [9] উইলিয়াম কেরি 
26. শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন__ 

[A] শ্রীরামকৃয় [৪] স্বামী বিবেকানন্দ 

[0] মার্শম্যান 0 উইলিয়ম কেরি 
27. “ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয়__ 

[A] ১৮১২ খিস্টাব্দে [8] ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 0 ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে 
28. হেয়ার স্কুলের পূর্ব নাম ছিল__ 

[A] স্কটিশচার্চ কলেজ [৪] গোবরডাঙ্গা আযাকাডেমি 

[0] বিদ্যাসাগর কলেজ © পটলডাঙ্গা আযাকাডেমি 
29. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়__ 

[A] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 

@ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে [D] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 
30. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ফ্লাতক_ 

[A] কাদন্বরী গাঙ্গুলি 0 কাদন্বিনী গাঙ্গুলি 

[0] ইন্দিরাদেবী [9] সরোজিনী নাইডু 
31. হান্টার কমিশন” গঠন করা হয় 

[A] ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে © ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 
32. পুর্বে ‘ইণ্ডিয়ান আকাডেমি'র নাম ছিল 

[A] হিন্দু স্কুল [8] হেয়ার স্কুল 

@ আযংলো-হিন্দু স্কুল [9] বেথুন স্কুল 
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33. সতীদাহ প্রথা" নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন-_ 


[A] ওয়ারেন হেস্টিংস [৪] লর্ড ওয়েলেসলি 

@ লর্ড বেন্টিঙ্ক [9] লর্ড ডালহৌসি 
34. ব্রস্বানন্দ' উপাধি দেওয়া হয় 

টে কেশবচন্দ্র সেনকে [৪] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 

[০] শিবনাথ শাস্ত্রীকে [2] রামমোহন রায়কে 
35. সাধারণ ব্রাব্রসমাজের প্রতিষ্ঠাকাল_ 

[A] ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ( ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে [9] ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে 


অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশের মান-1] 
একটি বাক্যে উত্তর দাও : 


. ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ’ নামে কে পরিচিত? 
: রাজা রামমোহন রায়। 
রাধাকান্ত দেব কে? 
: উনিশ শতকের কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা। 
“ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’ কে প্রতিষ্ঠা করেন? 
: জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বেখুন। 
মধুসুদন গুপ্ত বিখ্যাত কেন? 
: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন ভারতীয় শল্যবিদ্‌ ও চিকিৎসক। 
সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন কে সাফল্য আনেন? 
: রাজা রামমোহন রায়। 
ইয়ং ক্যালকাটা নামে কারা পরিচিত? 
: ইয়ংবেঞ্জাল বা নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কে ছিলেন? 
: হিন্দু প্যাট্রিয় পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। 
গ্রামবার্তা-প্রকাশিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে? 
: কাঙাল হরিনাথ বা হরিনাথ মজুমদার । 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? 
: লর্ড ওয়েলেসলি। 
বাংলার নবজাগরণকে 'অতিকথা” বলে কে অভিহিত করেছেন? 
: গবেষক বিনয় ঘোষ। 
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স সত্য বা মিথ্যা নিণয় করো : 

(ক) লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

(খ) ১৭৮২ খ্রিঃ হেস্টিংস “কলকাতা মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠা করেন। 

(গ) প্রাচ্য ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার জন্য ১৭৮৪ খ্রিঃ স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠা 
করেন “এশিয়াটিক সোসাইটি’। 

ঘে) হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কৃয়দাস পাল “হিন্দু প্যাট্রিয়ট” পত্রিকার সম্পাদক হন। 

(ঙ) রিচার্ড টেম্পল ছিলেন বাংলার গভর্নর। 
উত্তর : (ক) সত্য। (খ) মিথ্যা । (গ) সত্য । (ঘ) সত্য। (ও) সত্য। 


আর অ’ তভের সঙ্গে আত্ম মেলাও : 


(ক) অ’ স্তম্ভ আঁ’ স্তম্ভ 
(i) সতীদাহ প্ৰথা (৪) লর্ড ক্যানিং 
(ii) বিধবাবিবাহ প্রবর্তন (2) লর্ড বেন্টিঙ্ক 
(1) ইয়ং বেঙ্গল (০) স্বামী বিবেকানন্দ 


(৬) শিকাগো বিশ্ব সম্মেলন (৭) ডিরোজিও 
উত্তর : (i)-(b) (ii)-(a) (iii)-(d) (iv)-(c) 


(খে) অ’ স্তম্ভ আঁ’ স্তম্ভ 
(i) শ্রীরামপুর কলেজ (9) রবার্ট মে 
(॥) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (০) ডেভিড হেয়ার 
(ii) হেয়ার স্কুল (০) ওয়েলসলি 


(৬) লন্ডন মিশনারি সোসাইটি (৭) উইলিয়াম কেরি 
উত্তর : ()-(9) (ii)-(c) (iii)-(b) (iv)-(a) 


জজ শন্যস্থান পুরণ করো : 
(ক) ১৮৮০ খ্রিঃ কেশবচন্দ্র সেন রর সমন্বয়ের ভিত্তিতে তার “ভারতবধীয়ি 
ব্রাহ্মসমাজ'-এর নাম রাখেন 
খে) নি সি কিনে নিন পুরোহিত ছিলেন 


গে) 'গৌসাইথি-নামে পরিচিত 
(ঘ) ১৮৬১ খ্রিঃ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অনুকূল্যে ইন্ডিয়ান মিরর’ নামে 
একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
ডে) ব্রাম্মবন্ধু সভা” কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন 
চে) “মদ না গরল” নামে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন | 


উত্তর : (ক) নববিধান। (খ) গদাধর চট্টোপাধ্যায় । (গ) বিজয়কৃয় গোস্বামী । 


// দশম ইতিহাস সাজেস্শন | ১৫ 


(ঘ) পাক্ষিক। (ও) ১৮৬২ । (চ) কেশবচন্দ্র সেন। 


জজ নিনলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো : 
(ক) বিবৃতি : নীল বিদ্রোহকে বাঙালি মধ্যন্তি বুদ্ধিজীবীশ্রেণি সরকার বিরোধী আন্দোলন 
রুপে দেখেনি। 
ব্যাখ্যা-১ : ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস ছিল। 
ব্যাখ্যা-২ : নীলবিদ্রোহ সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়নি। 
ব্যাখ্যা-৩ : নীল বিদ্রোহীদের আন্দোলন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির ছিল। 
উত্তর : ১। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস ছিল। 


(খ) বিবৃতি : মহেশ দারোগা বিদ্রোহী সীওতালদের হাতে নিহত হন। 
ব্যাখ্যা-১ : পুলিশ বাহিনীর হাতে বিদ্রোহী নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। 
ব্যাখ্যা-২ : সীওতালরা পুলিশদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। 
ব্যাখ্যা-৩ : নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল পুলিশের বিরুদ্ধে 
উত্তর : ২। সীওতালরা পুলিশদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-2] 
1. ‘নীলদপর্ণ’ নাটক কে রচনা করেন? এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ কে 
করেছিলেন? 


উত্তর : নীলদর্পণ নাটকটি রচলা করেল দীনবন্ধু গিত | 
নীলদর্পণ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। 
2. এশিয়াটিক সোসাইটি কে, কবে প্রতিষ্ঠিত করেন? 
উত্তর : স্যার উইলিয়াম জোনস্‌ ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে 
এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। 
প্রধানত প্রাচ্য ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্য এই 
সোসাইটি স্থাপন করা হয়েছিল। 
3. উইলিয়াম কেরি কে ছিলেন? 
উত্তর : শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি ছিলেন উইলিয়াম কেরি। তিনি শ্রীরামপুরে 
একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত 
হয়। 
4. শ্রীরামপুর ত্রয়ী” কী? অথবা, শ্রীরামপুর ত্রয়ী" নামে কারা পরিচিত? 
উত্তর : উইলিয়াম কেরি, জন মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড__এই তিন খ্রিস্টান মিশনারি 
“শ্রীরামপুর ত্রয়ী” নামে পরিচিত। এই তিনজনের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে খ্রিস্টান 
মিশনারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা শ্রীরামপুরে ছাপাখানা ও বিদ্যালয় তৈরি করেন। 
5. চাল উডের প্রতিবেদনে কী বলা হয়েছিল? 
উত্তর : চার্লস উডের প্রতিবেদনে বলা হয়-_() সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 
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একটি জনশিক্ষা অধিকতা দপ্তর গঠন করা। (॥) প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে লন্ডনের 
ধাঁচে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। (1) সরকারি মডেল স্কুলগুলির সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা। 
6. রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলতে কী বোঝো? 
উত্তর : নবজাগরণ কথাটি এসেছে ফরাসি শব্দ থেকে। এর অর্থ হল নবজন্ম বা পুনর্জন্ম । 
মধ্যযুগের শেষের দিকে মানুষ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ঘৃণ্য মূল্যবোধকে দূর করে 
সব কিছুকে যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ ও বর্জন করতে 
শেখে। মানুষের চেতনা ও ধ্যানধারণার পরিবর্তনকেই বলা হয় নবজাগরণ। 
7. অমৃতবাজার' পত্রিকা কে কবে প্রকাশ করেন? এই পত্রিকার এতিহাসিক গুরুত্ব 
নিরূপণ করো। 
উত্তর : অমৃতবাজার পত্রিকা ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন শিশির কুমার ঘোষ। 
গুরুত্ব : ভারতীয় সাংবাদিকতা, জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
“অমৃতবাজার পত্রিকা'-র অবদান অপরিসীম । এই পত্রিকায় নিভীকভাবে ইংরেজদের 
সমালোচনা ও সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যাবলি তুলে ধরা হয়েছে। 


8. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা” কে কবে প্রকাশ করেন? এই পত্রিকার নাম কেন গ্রামবার্তা 


প্ৰকাশিকা’ রাখা হয়? 
উত্তর : হরিনাথ মজুমদার ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে পগ্রামবার্তা প্রকাশিকা” নামে একটি মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। 


গ্রাম ও গ্রামের প্রজাদের অবস্থা এই পত্রিকার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল 
বলে এই পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রামবার্তী প্রকাশিকাণ। 
9. স্বদেশ’ কবিতাটি কার লেখা? ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বিকাশের 
ক্ষেত্র এই কবিতার গুরুত্ব আলোচনা করো। 
উত্তর : স্বদেশ’ কবিতাটির কবি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 
গুরুত্ব : এই কবিতার মাধ্যমে কবি দেশবাসীকে দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব 
এবং ইংরেজদের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের স্বরুপ সম্পর্কে সচেতন করে 
তোলেন এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। দেশজননী ভারতবর্ষকে 
তিনি “ইন্দ্রের অমরাবতী” অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। 
10. লালন ফকির কেন স্মরণীয় ? 
উত্তর : লালন ফকির : লালন ফকির ছিলেন বাউল সাধনার একজন গুরু। তিনি ছিলেন 
শ্রেষ্ঠ বাউল গায়ক। দুই হাজার গান রচনা করেন তিনি। তার মর্মস্পর্শী গানগুলি 
মানবজীবনের রহস্য আদর্শ ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে। 
11. ডেভিড হেয়ার কে ছিলেন? অথবা ডেভিড হেয়ার কী জন্য বিখ্যাত? 
উত্তর : ডেভিড হেয়ার স্কটল্যান্ডের একজন ঘড়ির ব্যবসায়ী ও ভারতে ইংরেজি শিক্ষার 
উৎসাহী প্রবর্তক। তিনি ১৮৭০ খ্রি. হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার কর্ণধার। ১৮১৮ খ্রি. 
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি’ স্থাপনের কৃতিত্ব তারই। 
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12. প্রাচ্যবাদী (07157091151) ও পাশ্চাত্যবাদী (817911451) কাদের বলা হয়? 
উত্তর : প্রাচ্যবাদী : যাঁরা প্রাচ্য বা প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষা খাতে সরকারি অর্থ ব্যয় করার 
পক্ষপাতী ছিলেন তীদের প্রাচ্যবাদী বলা হয়। প্রাচ্যবাদীরা হলেন-_-এইচ টি প্রিন্সেপ, 
কোলবুক প্রমুখ । 
পাশ্চাত্যবাদী : যারা পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় ও ইংরেজি শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থ 
ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন তাদের পাশ্চাত্যবাদী বলা হয়। পাশ্চাত্যবাদীরা হলেন__ 
আলেজজীান্ডার ডাফ, সান্ডর্স প্রমুখ । 


রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশের মান-৪] 
1. ভারতে পাশ্চাত্য শিল্প প্রবর্তনের প্রভাব কী ছিল? 
অথবা, উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রভাব কী ছিল? 
উত্তর : ভূমিকা : উনিশ শতকে ভারতে খ্রিস্টান মিশনারি ও দেশীয় ব্যক্তিদের এবং সরকারি 
উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। এইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সুপ্রভাব 
ও কুপ্রভাব দুই-ই ছিল। 
আ্সুপ্রভাব : 

(i) পাশ্চাত্য বিজ্ঞনচর্চার উদ্ভব : পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে আধুনিক জ্ঞান 
বিজ্ঞানচর্চার পথ উন্মুন্ত হয়ে পড়ে। ফলে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার-এর 
প্রভাব এ যুগে ক্রমশ কমে আসতে থাকে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন এই 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ভারতীয় বিজ্ঞানী। 

(i) গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের ধারণার উদ্ভব : উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্য, 
দর্শন, শিল্প প্রভৃতির চর্চার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের 
ধারণার উদ্ভব ঘটে। 

(i) জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ : ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবর্ষের শিক্ষিত 
সমাজ ইউরোপীয় রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতির সংস্পর্শে এসে জাতীয়তাবাদী 
চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগরিত হয়। 

(৬) আধুনিক ভাবধারার বিস্তার : উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন পাঠের 
প্রভাবে ভারতীয়দের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত ভারতীয় মানুষজন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। 

(৬ ধর্মসংস্কার আন্দোলন : পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বাংলা 
তথা ভারতে শুরু হয় বেশ কিছু ধর্মসংস্কার আন্দোলন। আর্যসমাজ, ব্রস্সসমাজ ও 
বিবেকানন্দের নেতৃত্বে এই সময় শুরু হয় ধর্মকে পরিশুদ্ধ করার আন্দোলন। 
ঘর কৃপ্রভাব : ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মধ্যে ছিল__) ভারতীয় ভাষা ও 
সংস্কৃতির অবহেলা (1) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার অবহেলা (i) অবহেলিত 
নারীশিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রভৃতি। 
€ উপসংহার : নানারুপ দুর্বলতা সত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ভারতে এক 
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নবযুগের সুচনা করে। সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ঘৃণ্য মূল্যবোধকে দূর 
করার জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয় এবং 
পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের পটভূমি তৈরি 
করে দেয়। 

2. নারীশিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো। 

উত্তর : ভূমিকা : উনিশ শতকে যে সব সংস্কারক সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্য 
দিয়ে আধুনিক সমাজ গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তীদের মধ্যে অন্যতম হলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

(i) বহুবিবাহের বিরুদেধ বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ : ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে আইন বলে 
হিন্দুর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর ৫০ হাজার মানুষের স্বাক্ষরসহ এক 
আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠান। কিন্তু সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে সরকার 
এই মর্মে কোনো আইন প্রণয়ন করেননি। 

(i) বিদ্যাসাগরের উপলব্ধি : বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেন যে, নারীজাতির উন্নতি না 
ঘটলে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। এই জন্য তাদের মধ্যে 
শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার। 

(iii) বাল্যবিবাহের বিরোধিতা ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন : বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ 
রোধ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বিভিন্ন সমাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত 
গড়ে তোলেন যার ফলস্বরূপ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হয়। 
উপসংহার : নারীযুন্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার প্রসার বিদ্যাসাগরের সব 
থেকে সার্থক আন্দোলন। নারী সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মশাস্ত্রের ওপর বেশি 
জোর দেন। 


3. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিষয়ক দ্বন্দ বলতে কী বোঝো? 

উত্তর : ভূমিকা : ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে প্রথম পর্বে প্রাচ্য 
শিক্ষার প্রসারের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতে 
প্রাচ্যশিক্ষা না পাশ্চাত্যশিক্ষা কোন্টি তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। 
মিশনারি ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের দাবি : ভারতে ইংরেজ মিশনারিরা প্রথম 
থেকেই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তারা মনে 
করেন ভারতীয়রা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে হিন্দুরা তাদের ধর্মের অসারতা 
বুঝতে পারবে এবং তারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবে, অপরদিকে ভারতীয়দের 
বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হলে গোরা হিন্দুরা 
কু-সংস্কার ও কুপ্রথা মুন্ত হয়ে মনুষত্ব লাভ করবে। 
১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদে ভারতে শিক্ষাখাতে ব্যয় 
করার জন্য এক লক্ষ টাকা ধার্য করা হয় এরপর জনশিক্ষার ব্যাপারে নির্দিষ্ট 
কর্মসুচি গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। 
এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় হোক এ ব্যাপারে তিনি লর্ড আমহার্্টকে 
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একটি পাত্রে তার মত জানিয়েছিলেন। অবশেষে প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন্‌ খাতে 
টাকা ব্যয় করা হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্বের সুচনা ঘটে। 

গ উপসংহার : ভারতে শিক্ষাবিস্তারে প্রাচ্যপন্থী পাশ্চাত্য পন্থীদের মধ্যে বিরোধ 
নিষ্পত্তি ঘটে মেকলে মিনিট-এর দ্বারা এরপর সরকারি ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রসার ঘটে। 


3. রাজা রামমোহন রায়ের অবদান । 
অথবা, জাতীয় জাগরণে ও সমাজ সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান কী ছিল? 
উত্তর : ভূমিকা : আধুনিক ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়। 
ভারতের ধর্মসমাজ ও সংস্কৃতি তার ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক রূপ পেয়েছে। 
তাই তাকে ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়েছে। 
সমাজ সংস্কারের ভূমিকা : 

১. সতীদাহ প্রথা নিবারণ : তখনকার দিনে একটি নারকীয় সামাজিক প্রথা ছিল 
সতীদাহ। তৎকালীন হিন্দুসমাজ মৃত স্বামীর চিতায় তার স্ত্রীকে নববধূর সাজে 
সাজিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পুড়িয়ে মারা হত। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ 
ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক ‘সতীদাহ রদ আইন” পাশ করেন এবং এই প্রথা বন্ধ হয়। 

২. নারীমুক্তি আন্দোলন : তৎকালীন যুগে নারীদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। 
বালবিধবাদের নানা নির্যাতন সহ্য করতে হত। তিনি নারীদের উন্নতির জন্য আন্দোলন 
করেন। এছাড়া গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করেন। 

৩. জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা : রামমোহন জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা 
করেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রমাণ তুলে ধরার জন্য ‘বজ্রসূচি’ গ্রন্থটি 
বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
ধর্ম সংস্কারের ভূমিকা : 

১. আত্মীয়সভা গঠন : ১৮১৫ খ্রি. রামমোহন রায় কলকাতায় “আত্মীয়সভা” গঠন 
করেন। মূর্তিপূজার অসারতা, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করাই ছিল এর মূল 
উদ্দেশ্য । 

২. ত্রাক্মসভা স্থাপন : ১৮২৮ খ্রি. রামমোহন রায় ব্রান্মসভা স্থাপন করেন। এর 
উদ্দেশ্য ছিল বহু দেবতাদের স্থলে একেশ্বরবাদী মতাদর্শ প্রচার করা এবং নিরাকার 
ব্রষ্মের উপাসনা করা। 
শিক্ষা সংস্কারে ভূমিকা : 

১. স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা : রামমোহন রায় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। 
এছাড়া বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 

২. সংবাদপত্র প্রকাশনা : রামমোহন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের 
দিশারি ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় “সন্বাদ কৌমুদী’ (১৮২১ খ্রি.) এবং ফারসিতে 
প্রকাশিত “মিরাং-উল-আকবর" (১৮২২ খ্রি.) ইত্যাদি ছিল তার উল্লেখযোগ্য । 
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রাজনৈতিক সংস্কারে ভূমিকা : 

পত্র পত্রিকার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘটনা প্রকাশ : সমকালীন ইউরোপের বিভিন্ন 

রাজনৈতিক ঘটনা রামমোহনের বিভিন্ন পত্রিকায় লক্ষ করা যায় যেমন-__ ইতালির 

রাজতন্ত্র বিরোধী অভ্যুতথানের ব্যর্থতায় তিনি হতাশ হন। অন্যদিকে লাতিন 

আমেরিকায় স্পেন বিরোধী বিদ্রোহের সফলতা এবং ফ্রান্স ১৮৩০ খ্রি. জুলাই 

বিপ্লবের সাফল্যে তিনি উৎফুল্ল হন। 

রাজনৈতিক ভাবে পার্লামেন্টের হাতে প্রদান : তিনি মনে করতেন ভারতীয়দের 

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানির 

হাতে থেকে নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে দেওয়াই উচিত। 

মূল্যায়ন : বাংলার সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে রামমোহন রায় উজ্জ্বল ব্যন্তিত্ব 

তৎকালীন সময় বাংলার প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও ধর্ম সংস্কারে ব্রতী 

হয়ে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দেন। যে কোন নিরপেক্ষ এতিহাসিক বিচারে 

রামমোহন ছিলেন ভারতের প্রগতিশীল মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের 

পথণ্রদর্শক। 

4. ‘হিন্দু প্যার্ীয়ট” পত্রিকা ও 'হুতোম পাচার নকশা” সম্বন্ধে আলোচনা করো । 

উত্তর : ভূমিকা : হিন্দু প্যাট্রিয়ট সংবাদপত্র একটি গণমাধ্যম, উনিশ শতকে বাংলাদেশে 

প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। “হিন্দু প্যাট্য়ট পত্রিকা” ছিল একট সমসাময়িক 

পত্রিকা । এই সময় বেসরকারি উদ্যোগে অনেকগুলি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। 

পত্রিকা প্রকাশনা : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ জানুয়ারি হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকাটি প্রথম 

প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা 

রাধাকান্ত দেব। 

সামাজিক প্রতিফলন : এই পত্রিকায় বাংলাদেশে সমাজ জীবনের ঘটনা উল্লিখিত 

হয়েছে। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এই পত্রিকায় 

ফুটে উঠেছে। পত্রিকাটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া 

আযাসোসিয়েশনের মুখপাত্র ছিল। 

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিফলন : চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, রাজস্বের 

চড়া হার, জমিদারি শোষণ ও অত্যাচার এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। 

আর রাজনৈতিক প্রতিফলন হল এই পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিন পরেই সীওতাল 

বিদ্রোহ ঘটে। এর অল্পকালের মধ্যেই সিপাহি বিদ্রোহ ঘটে। এই খবরগুলি পত্রিকায় 

প্রকাশিত হত। 

আর উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অমূল্য গ্রন্থ হল “হুতুম 

প্যাচার নকশা’-এর রচয়িতা ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি ছদ্মনামে এই গ্রন্থ 

রচনা করেন। 

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু : গ্রন্থটি ১৮৬২ খ্রি. প্রকাশিত হয় তার প্রথম ভাগ এবং সম্পূর্ণ 

প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রি. এই গ্রন্থটিতে কলকাতার বিভিন্ন উৎসব, পালাপার্বণ ও 

বারোয়ারি পুজার বর্ণনা আছে। কলকাতার নাগরিক জীবনের নানান উচ্ছৃঙ্খলতা 

চিত্র এইখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
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রচনাকার : “হুতোম প্যাচার নকশা" গ্রন্থটি রচনা করেন সাহিত্য প্রতিভা ও সামাজিক 
চেতনা অধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ। গ্রন্থটিতে ব্যঙ্জের পাশাপাশি রঙ্জারসেরও 
আধিক্য ছিল। 

গ্রন্থটির রচনাকার নিয়ে বিতর্ক : গ্রন্থটির রচনাকার নিয়ে বিতর্ক ছিল। কালীপ্রসন্ন 
সিংহের ছদ্মনাম হুতোম প্যাচা ছিল বলে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন আবার 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়েরও ছদ্মনাম হুতোম ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সম্পূর্ণ 
চলিত ভাষায় লেখা গ্রন্থটি। 

5. বিদ্যাসাগর ও ডিরোজিও বা ইয়ংবেঙ্গল-এর অবদান আলোচনা করো। 

উত্তর : ভূমিকা : শুরুতেই এই বলা যায় যে বিদ্যাসাগর সারাজীবন ধরেই সমাজের বহুমুখী 
সংস্কারে ব্রতী ছিলেন। নারীদের উন্নতির জন্য তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম । তিনি 
বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদেধ লড়াই চালিয়ে গেছেন। 
বিদ্যাসাগরের অবদান : 
সমাজসংক্কীর : সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের অবদান বিশেষ স্মরণীয়। 
বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি রোধ 
করেন। 

১. বিধবা বিবাহ : ১৮৫৬ খ্রি. ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন নিষিদ্ধ হয়। দরিদ্র 
বিধবাদের সাহায্য করার জন্য বিদ্যাসাগর “হিন্দু ফ্যামিলি ত্যানুইটি ফান্ড” গঠন 
করেন এবং তিনি নিজের পুত্রের সঙ্গে একজন বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। 

২. বহু বিবাহ : বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর সচেষ্ট হন। এইজন্য তিনি 
১৮৭১ খ্রি. দুটি পুস্তক প্রকাশ করেন। 

৩. বাল্য বিবাহের প্রতিবাদ : বাল্য বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হলেও তা কোনমতে যুক্তিযুন্ত 
নয়। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৬০ খ্রি. ব্রিটিশ সরকার একটি আইন পাস করে 
মেয়েদের বিবাহের বয়স কম পক্ষে ১০ বছর করেন। 

৪. সংস্কার কলেজে ভর্তির বৈষম্য দূর করা : সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাত্মণ ও বৈদ্য 
পরিবারে সন্তানরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত। বিদ্যাসাগর এই প্রথার অবসান 
ঘটায়। 

৫. শিক্ষকদের জন্য নিয়ম : কলেজে শিক্ষকদের যাওয়া আসার নির্দিষ্ট নিয়ম প্রচলন 
করেন। 

৬. ছুটির তালিকা : হিন্দু ধর্মে তিনিও শুভদিন পরিবর্তনে প্রতি রবিবার ছুটি দেওয়ার 
প্রথা প্রচলন করেন। 
শিক্ষা প্রসার : বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ ভূমিকা প্রহণ করেন। 

১. মডেল স্কুল : তিনি নিজ ব্যয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন 
করেন। 

২. স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার : ১৮৪৯ খ্রি. কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
নারীশিক্ষা বিস্তার করার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাংলার বিভিন্ন 
স্থানে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
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৩. পুস্তক রচনা : শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 
উনিশ শতকে বঙ্গদেশে একদল জ্ঞানী মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও তার ছাত্র গোষ্ঠী। 
নব্যবঙ্জ দল তৈরি : ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক। হিন্দু কলেজে 
থাকাকালিন তিনি ওই কলেজের ছাত্রদের নিয়ে দল গঠন করেন যার নাম নব্যবঙ্গ 
গোষ্ঠী । 
ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য : তিনি যে ইয়ংবেঙ্গল দল গঠন করেছিলেন তার সদস্যরা 
হলেন-__শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ি, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাদ মিত্র প্রমুখ। 
আাকাডেমিক আ্যাসোসিয়েশন গঠন : ডিরোজিও তার অনুগামী শিক্ষার্থীদের 
নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেন যা আ্যাকাডেমিক আ্যসোসিয়েশন নামে খ্যাত। 
এটি মানিকতলার শ্রীরামকৃয়ের বাগান বাড়িতে এই পাঠচক্রটি গঠন করেন (১৮২৮ 
খ্রি.)। 
পত্রিকা প্রকাশ : ডিরোজিও নিজে “হসপেরাস” ও ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেট’ 
নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং নানান কুসংস্কারের লক্ষে তার অনুগামিরা 
“পার্থেনন” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থন ও রক্ষণশীল : 
হিন্দু সমাজকে আক্রমণ : ডিরোজিও মনে করেন একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রবর্তনই ভারতবর্ষকে প্রগতির পথ দেখাতে পারবে। তাই তিনি তার অনুগামীদের 
সঙ্গে চিন্তাবাদিদের মিল ঘটান। 
ডিরোজিও নগ্রভাবে হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করেন এবং রক্ষণশীলদের চাপে 
ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন। 
শিক্ষা সংস্কার : ১৮৫১ খ্রি. সংস্কৃত কলেজ অধ্যক্ষ নিযুন্ত হওয়ার পর বিদ্যাসাগর 
শিক্ষা সংস্কার কাজে হাত দেন। 
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তু বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [1000] : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. ভারতসভার প্রাণপুরুষ ছিলেন__ 


[A] রাধাকান্ত দেব © সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

[0] শিবনাথ শাস্ত্রী [9] উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
2. 'রাষ্্রগুরু' নামে অভিহিত হন__ 

[A] রাজনারায়ণ বসু [৪] উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

@ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [D] কমলকৃয় ভট্টাচার্য 


3. দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন পাশ করেন 
[A] লর্ড রিপন [৪8] লর্ড ডালহৌসি[0] লর্ড ডাফরিন 0) লর্ড লিটন 
4. হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন__ 


টে নবগোপাল মিত্র [8] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

[০] রামতনু লাহিড়ী [9] উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
5. 'আনন্মমঠ' এন্থের রচয়িতা হলেন-__ 

[A] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 0 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

[0] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [9] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
6. কোন্‌ গ্রন্থে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা রয়েছে? 

[A] “পথের দাবি" গ্রন্থে [8] “গোরা” উপন্যাসে 

[0] “বর্তমান ভারত, 0 “আনন্দমঠ*-এ 


7. রংপুর বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? 
টে ভবানী পাঠক [৪8] তিতুমির [0] নুরুলউদ্দিন [9] দেবী সিংহ 


8. কোন্‌ গ্রন্থে বন্দেমাতরম্‌ সংগীতটি দেখা যায়? 


[A] বর্তমান ভারত 0 আনন্দমমঠ-এ 

[0] পথের দাবী [0] প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গ্রন্থে 
9. বর্তমান ভারত গ্রন্থটি রচনা করেন__ 

টে স্বামী বিবেকানন্দ [8] স্বামী সত্যানন্দ 

[0] বঙ্কিমচন্দ্র [9] স্বামী সহজানন্দ 
10. নীল বিদ্রোহ হয়োছিল__ 

টে বাংলায় [৪] মহারাষ্ট্রে [0] ওড়িষায় [0] পাঞ্জাবে 
11. বর্তমান ভারত প্রথম প্রকাশিত হয়__ 

[A] অমৃতবাজার পত্রিকা [৪] সপ্দ্রীবনী পত্রিকায় 


[0] বেগ্লি পত্রিকায় 
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12. ারতমাতা” চিত্রটি কার অমর সৃষ্টি ? 


[A] নন্দলাল বসু [8] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
@ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [D] নবগোপাল মিত্র 
13. ‘গোরা’ উপন্যাসটি রচনা করেন__ 
টে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
[0] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [0] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
14. আধুনিক জাতীয়তাবাদী বাংলা ব্যঙ্ঞচিত্রের জনক বলা হয়__ 
[A] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 0 গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 
[0] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে [9] নন্দলাল বসুকে 
15. চুয়ার বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? 
[A] সিধু [8] তিতুমির [0] বিরসামুণ্ডা ০ দুর্জন সিং 
16. কোল বিদ্রোহ হয়েছিল 
[A] ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে @ ১৭৩১-৩২ খিস্টাব্দে 
[0] ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 
17. জমিদারি সভা প্রতিষ্ঠা করেন-__ 
[A] প্রসন্ন কুমার ঠাকুর [8] প্যারীমোহন বসু 
@ দ্বাকানাথ ঠাকুর [9] রাধাকান্ত দেব 
18. দামিন-ই-কোহ* কথার অর্থ হল-__ 
[A] দক্ষিণ ২৪ পরগণা [৪] দিনাজপুর 
[০] নদী উপত্যকা © পাহাড়ের প্রান্তদেশ 
19. “মুণ্ডা বিদ্রোহ’ হয়েছিল__ 
[A] ১৮১০-১১ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে 
[0] ১৮৮৫ খরিস্টাব্দে (9 ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 
20. “বাংলার নানাসাহেব’ বলা হয়__ 
[A] রামতনু মল্লিককে [৪] হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 
[0] দিগন্বর বিশ্বাসকে © দীনবন্ধু মিত্রকে 
21. ফরাজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন__ 
[A] শাহ ওয়ালিউল্লাহ 0 হাজি শরিয়উল্লাহ 
[0] আবদুল ওয়াহাব [9] দেবী চৌধুরানী 
22. ওয়াহাবি কথার অর্থ_ 
টে নবজাগরণ [৪] বিদ্রোহ [0] বিধর্মী [9] দিকু 
23. ইন্ডিয়ান লিগ প্রতিষ্ঠা করেন__ 
[A] দ্বারকানাথ ঠাকুর [৪] আনন্দমোহন বসু 
[0] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় © শিশির কুমার ঘোষ 
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24. ল্যান্ড-হোল্ডারস আসোসিয়েশন নাম হয়__ 


টে জমিদার সভার [৪] হিন্দু মেলার 

[0] ভারত সভার [0] বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার 
25. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার সভাপতি ছিলেন__ 

[A] প্রসন্ন কুমার ঠাকুর [8] প্যারীমোহন বসু 

@ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ [9] দুর্গাদাস তর্কপঞ্জানন 
26. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন 

টে দুর্গাদাস তর্কপঞ্জানন [৪] প্রসন্ন কুমার ঠাকুর 

[0] কাশীনাথ মজুমদার [9] প্যারীমোহন বসু 
27. চুয়ার বিদ্রোহ হয়োছিল__ 


টে মেদিনীপুরে [৪] কলকাতায় [0] মুরশিদাবাদে [0] নদিয়ায় 


অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশের মান-1] 


একটি বাক্যে উত্তর দাও : 
উলগুলান" শব্দের অর্থ কী? 

: উলগুলান শব্দের অর্থ হল-_বিরাট তোলপাড়। 
বিরসা কবে মারা যান? 

: বিরসা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। 

সন্াসি বিদ্রোহের সূচনা কোথায় হয়? 

: সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা হয় টাকায়। 
ওয়াহাবি* কথার অর্থ কী? 

: ওয়াহাবি কথার অর্থ হল- নবজাগরণ। 
“ফরাজি' কথাটির অর্থ কী? 

: “ফরাজি' কথাটির অর্থ হল ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য। 
“তারিকা-ই-মহন্মদীয়' কথার অর্থ কী? 

: “তারিকা-ই-মহন্মদীয়” কথার অর্থ হল মহন্মদ প্রদর্শিত পথ। 
দাদন’ কথার অর্থ কী? 

: দাদন’ কথার অর্থ হল-_আগ্রিম অর্থ। 

বিপ্লব" কী? 

: দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কোনো অবস্থার আমুল পরিবর্তনকে বলা হয় “বিপ্লব” 
কোল বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম লেখো । 

: কোল বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম হল-_বুদধভগত ও জোয়াভগত। 
“দিকু’ কারা? 

: সীওতালদের এলাকার বাইরে থেকে আসা মানুষজনকে সাঁওতালরা “দিকু” বলে 
ডাকত। 
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সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-21 


1. ওয়াহাবি কথাটির অর্থ কী? ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা কে করেন? 
উত্তর : ওয়াহাবি কথাটির অর্থ হল ইসলাম ধর্মের নবজাগরণ। 
দিল্লির প্রখ্যাত সন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সূত্রপাত করলেও রায়েবেলির সৈয়দ আহমেদ 
বারোলি ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রবর্তক ছিলেন। 
2. তিতুমির এর জীবনীকারের নাম কী? তীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? 
উত্তর : মিরনিসার আলি বা তিতুমির জীবনীকারের নাম হল পণ্ডিত বিহারীলাল সরকার। 
তিতুমিরের প্রধান সেনাপতির নাম তার নিজেরই ভাগ্নে গোলাম মাসুম । 


3. ফরাজি কথাটির অর্থ কী? এই আন্দোলনের সুচনা কে করেন? 
উত্তর : ফরাজি শব্দটি এসেছে ‘ফরাজ’ শব্দ থেকে। যার অর্থ হল ইসলাম নির্দেশিত 
কর্তব্য। অর্থাৎ ইসলামের পবিত্র আদর্শে বিশ্বাস। 
বাংলার ফরিদপুরের হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ ফরাজি আন্দোলনের সূচনা করেন। 
4. কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল নিয়ে জঙ্গলমহল অঞ্ল গঠিত? অথবা, জঙ্গল মহল 
বলতে কী বোঝো? 
উত্তর : মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ধলভূম (বর্তমানে ঘাটশিলা) অঞ্ল নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাংলার ঘন জঙ্গল আচ্ছন্ন বৃহৎ অঞ্লকে বলা হয় ‘জঙ্গল মহল'। 
5. ঢুয়াড় বিদ্রোহ কখন, কোথায় ও কাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল? 
উত্তর : ১৭৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন দশক ধরে মেদিনীপুর, 
বাঁকুড়া ও ধলভূম (বর্তমানে ঘাটশিলা) জুড়ে চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। 
ঘড়োই খয়রা মাঝি ও চুয়াড় প্রভৃতি আদিবাসীরা এই বিদ্রোহ করেছিল। 
6. কোল বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ কী ছিল? 
উত্তর : কোল বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ প্রসঙ্গে ড. জগদীশচন্দ্র ঝা তার “দ্য কোল 
রিবেলিয়ন* গ্রন্থে বলেছেন-_() সংগঠিত নেতৃত্বের অভাব। (i) শিক্ষিত মানুষের 
অসহযোগিতা। (1) আঞলিক সীমাবদ্ধতা । (4) ইংরেজদের নির্মম অত্যাচার এই 
বিদ্রোহকে ব্যর্থভাবে অনিবার্য করে তুলেছিল। 


7. মুণ্ডা বিদ্রোহ কবে, কার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়? অথবা, মুণ্ডা বিদ্রোহ কয়টি 
পর্বে বিভক্ত ও কী কী? 
উত্তর : মুণ্ডা বিদ্রোহ তিনটি পর্বে বিভন্ত। যেমন-_-() ১৮২০-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ, 
যার নেতৃত্বে ছিলেন খুণ্ডকাটিদারগণ। (1) ১৮৬০-১৮৮৯ খিস্টাব্দের বিদ্রোহ, যার 
নেতৃত্বে ছিলেন সর্দারগণ এবং (iii) ১৮৯০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ। যার নেতা 
ছিলেন বিরসা মুণ্ডা। 
8. “খুৎকাটি’ বা থুণুকাটি' প্রথা কী? 
উত্তর : মুণ্ডারা নিজেদের জমিতে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে “খুণ্ডকাটি' প্রথায় চাষ করত। 
“খুণ্ডকাটি” শব্দটির অর্থ হল-_জনগোষ্ঠীর যৌথ মালিকানা । “খুৎকাটি' প্রথায় চাষ 
করা জমিকে বলা হত "খুণ্ডকাটি”। 
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9. ‘কেনারাম’ ও “বেচারাম' বলতে কী বোঝায়? 
উত্তর : দোকানদার যখন সীওতালদের কাছ থেকে ধান চাল কিনত তখন সীওতালদের 
ঠকানোর জন্য ভুয়ো বাটখারা ব্যবহার করত অর্থাৎ বেশি ওজনের বাটখারা ব্যবহার 
করত তার নাম হল “কেনারাম” আবার দোকানদার যখন সাঁওতালদের মাল বিক্রয় 
করত তখনও ভুয়ো বাটখারা ব্যবহার করত। অর্থাৎ কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার 
করত তার নাম হল ‘বেচারাম’। 
10. দুদুমিঞা কে ছিলেন? তাঁর মতবাদ কী? 
উত্তর : দুদুমিঞ্ার আসল নাম হল মহম্মদ মসিন বা মহম্মদ মহসিন। তিনি ছিলেন ভারতে 
ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তক হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ এর পুত্র ও ফরাজি আন্দোলনের 
জনপ্রিয় নেতা। 
দুদুমিঞ্জা ফরিদপুর জেলার গ্রামে গ্রামে প্রচার করেন যে “সব মানুষই সমান? । 
আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবীতে কর ধার্য করার অধিকার কারও নেই। সুতরাং রায়তদের 
কাছ থেকে খাজনা আদায় করার অধিকার জমিদারদের নেই। তিনি শোষণমুন্ত 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। 


রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-৪] 


1. সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখো। 
উত্তর : ভূমিকা : বাংলাদেশে ও বিহারে ১৭৬৩-১৮০০ খি. পর্যন্ত মূলত “গিরি” সম্প্রদায়ভূত্ত 
সন্ন্যাসী ও “মাদারী সম্প্রদায়” ভুক্ত ফকিরদের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয় তা 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। 


সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের কারণ : 

১. করের বোঝা : করের বোঝা অষ্টশতকের ব্রিটিশরা ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত 
করলে করের বোঝার চাপে কৃষিজীবী ও সন্ন্যাসী ফকিরেরা দুর্বল হয়ে পড়ে। 

২. কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার : কোম্পানির কর্মচারীদের জোর করে বাণিজ্যে 
যুন্ত কিছু সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে রেশনজাত দ্রব্য কেড়ে নিতে শুরু 
করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়। 

৩. তীর্থ কর : সন্যাসীদের অনেকেই রীতি নীতি মেনেই তীর্থ করতে যেত বা ভ্রমণে 
যে তাদের তীর্থযাত্রার ওপর কর আরোপ করেছিল। 


বিদ্রোহের প্রসার : ১৭৬৩ খ্রি. এই বিদ্রোহ সুচনা হয় এবং তা দাবানল-এর মতো 
ছড়িয়ে পরে, মালদা, রংপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, কোচবিহার বিভিন্ন জেলায় 
এবং এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন__ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানি প্রমুখ । 

বিদ্রোহের প্রকৃতি : সন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের মূল অংশ গ্রহণকারী কৃষক হলেও 
মোগল সেনাবাহিনী থেকে কর্মচ্যুত সেনারা যারা কৃষকদের ওপর নির্ভর করে 
জীবিকা চালাতেন তারাও এই বিদ্রোহে যোগ দেন এবং বিভিন্ন ফকির এই বিদ্রোহে 
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যোগ দেয়। প্রকৃতিগত বিচারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল একটি ব্রিটিশবিরোধী কৃষক 
সংগ্রাম। 

ব্যর্থতার কারণ : সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত তার লক্ষে পৌছাতে ব্যর্থ 
হয়_কারণ : 

. নেতৃত্বের দুর্বলতা : সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক ও মজনু 
শাহের মৃত্যুর পর এই বিদ্রোহ দুর্বল হয়ে পড়ে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এই 
বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। 

২. উপযুক্ত সংগঠনের অভাব : সন্নযাসী-ফকির বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ 

ছিল উপযুক্ত সংগঠনের অভাব। 

৩. উন্নত অস্ত্ৰ ও রণকৌশলের অভাব : উপযু্ত ও উন্নততর অস্ত্রশান্ত্রের অভাব এবং 

লড়াই-এর মতো উন্নত রণ কৌশলের অভাবে এই বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে 
যায়। 


উপসংহার : সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল পরবর্তী সময়ে বহু কৃষক আন্দোলনের 
পথপ্রদর্শক। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তার 
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ রচনা করেন। 


2. নীল বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো। 
অথবা 
নীল বিদ্রোহের সম্পর্কে যা জানো লেখো। 
উত্তর : ভূমিকা : উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নীলচাষিদের ওপর নীলকর সাহেবদের 
অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে নীলচাষিদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে 
নীল বিদ্রোহ বলে। ১৮৫৯ খ্রি. এই বিদ্রোহের সুচনা হয়। 
নীল বিদ্রোহের কারণ : নীল বিদ্রোহটি ছিল বিভিন্ন কারণের সম্মিলিত ফল। এই 
বিদ্রোহের কারণগুলি হল__ 

১. নীলকর সাহেবদের অত্যাচার : নীল বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল কোনো 
চাষির ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষ করানো। নীলকরদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, শোষণ ছিল 
এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ । 
উৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষ করানো : নীলকর সাহেবেরা সব সময় কৃষককে উৎকৃষ্ট 
জমিতে নীলচাষ করিয়ে নিত। কোনো কৃষকই তাদের খাদ্যশস্য ছেড়ে ওই উৎকৃষ্ট 
জমিতে নীল চাষে আগ্রহী ছিল না। 

৩. দাদন প্রথা : ‘দাদন’ শব্দের অর্থ হল আগ্রিম। নীলকর সাহেবেরা নীল চাষের জন্য 
বিঘা প্রতি দু টাকা করে দাদন বা অগ্রিম দেওয়া হত। আর একবার দাদন নিলে 
শোধ হত না। 

৪. পঞ্জম আইন : ১৮৩০ খ্রি. লর্ড বেন্টিঙ্ক পঞ্জম আইন পাশ করেন। এই আইনে 
বলা হয় দাদন নিয়ে চাষ না করলে তা বে-আইনি বলে গণ্য হবে এবং অপরাধীর 
জেল হবে। 
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নীল বিদ্রোহের ফলাফল : 

১. নীল কমিশন গঠন : নীল বিদ্রোহের ব্যাপকতা লক্ষ করে সরকার বাধ্য হয়ে 
১৮৬০ খ্রি. নীল কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন নীলচাষকে নীলচাষিদের 
ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করেন। 

২. কৃষকদের সাফল্য : নীল বিদ্রোহের ফলে কৃষকরা নীল চাষ থেকে রেহাই পায়। 
নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই সাফল্য বাংলার ইতিহাসে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

৩. রাজনৈতিক আন্দোলন : অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশির কুমার ঘোষ লেখেন যে, 
নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম ভারতবাসীকে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রয়োজনীয়তা 
শিখিয়েছিল এবং এই বিদ্রোহের ফলে লোকেদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদিধ 
পায়। 

8. মহাজন কর্তৃক প্রতিষ্ঠা : Blai 10175 তার Blue [৬0017 গ্রন্থে দেখান যে 
চলে যায়। 

৫. শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির যোগান : নীল বিদ্রোহকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
দীনবন্ধু মিত্র, শিশির কুমার ঘোষ সহ বহু শিক্ষিত ব্যস্তিত্ব তাদের লেখনী মাধ্যমে 
জনমত গঠনে এগিয়ে এসেছিলেন। এর ফলে কৃষকদের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণির যোগসূত্র গড়ে ওঠে। 

৬. বাঙালি জাতির মনোবল বৃদ্ধি : নীল বিদ্রোহ ছিল বাঙালির সফল সংঘবদ্ধ 
আন্দোলন। এই আন্দোলনে জয় লাভ করার ফলে বাঙালি জাতির মনোবল বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। 
মূল্যায়ন : পরিশেষে বলা যায়, নীল বিদ্রোহ বাঙালি সমাজে ব্যাপক চাঞ্ল্য ও 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নীলচাধিদের বিদ্রোহকে 
সমর্থন করেছিল এবং দিগন্বর বিশ্বাস, বিশ্বনাথ সর্দার, মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
নেতৃত্ববৃন্দের নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে এক বিস্ফোরক প্রতিবাদই ছিল নীলবিদ্রোহ। 

3. কোল বিদ্রোহের কারণ আলোচনা করো। 

অথবা, টীকা লেখো : কোল বিদ্রোহ। 

উত্তর : ভূমিকা : ওপনিবেশিক আমলে সংঘটিত উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম 
ছিল কোল বিদ্রোহ। এরা বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্লে বসবাস করত। এরা 
নিজস্ব আইনকানুন দ্বারা চালিত হত। 
কারণ : কোল বিদ্রোহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল-_ 

(i) রাজস্ব নির্ধারণ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছোটোনাগপুরের শাসনভার ১৮২০ 
খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করে রাজস্ব আদায়ের জন্য মহাজনদের ইজরা দেওয়া হলে তারা 
উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারণ করে। 

(1) আফিম চাষ : দিকুরা বলপ্রয়োগ করে এই উপজাতিদের দিয়ে আফিম চাষ করাত। 

(1) অধিকার হরণ : কোলদের নিজস্ব আইনকানুন ছিল। ব্রিটিশ সরকারের নতুন 
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অরণ্য আইনের আওতায় কোলদের নিয়ে আসা হলে তারা ক্ষুব্ধ হয়। 

(৬) নির্মম অত্যাচার : দিকু অর্থাৎ বহিরাগত মহাজন। তারা কর আদায় করতে গিয়ে 
কোলদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায় ফলে কোলেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 
উপসংহার : ১৮৩১-৩২ খ্রিঃ সংঘটিত কোল বিদ্রোহে বুদ্ধ ভগত, জোয়া ভগত, 
সুই মুণ্ডা প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ বিস্তীর্ণ অঞ্লে ছড়িয়ে পড়ে। 

2. বাংলার ফরাজি আন্দোলন সম্পর্কে যা জানো লেখো। 
উত্তর : ভূমিকা : ইসলামের শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাজি আন্দোলনের সূত্রপাত 
ঘটেছিল। এই আন্দোলনের ফলে পরবর্তীকালে নতুন বৈশিষ্ট্যর সমাগম ঘটেছিল। 

(i) সূত্রপাত : ফরাজি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ এই 
উদ্দেশ্যে তিনি ফরাজি নামে একটি আলাদা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করেন। 

(i) বিশ্বাস : ভারতবর্ষকে বিধর্মীদের দেশ বা "দার-উল-হাবার” বলে মনে করতেন 
হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ। তিনি তীর অনুগামীদের কোরান নির্দিষ্ট মুসলমানের আদর্শ ও 
কর্তব্যগুলি বিশ্বাসের সাথে পালনের নির্দেশ দেন। 

(1) ইসলামের শুদ্ধিকরণ : চরিত্রগত দিক থেকে এটি ছিল ধর্মীয় আন্দোলন। কারণ 
ইসলামের শুদ্ধিকরণ ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

(৬ আন্দোলনের অবসান : দুদুমিঞার মৃত্যুর পর তার পুত্র নোরামিঞ্ার নেতৃত্বে 
আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ধর্মীয় চরিত্র প্রবলভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। 
উপসংহার : ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে যেমন চরিত্রগত ভাবে কৃষক আন্দোলনের 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তেমনি ধর্মীয় নানা বৈশিষ্ট্যও এই আন্দোলনের মধ্যে রয়ে 
গেছে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। 


একনজরে 
বিদ্রোহ নেতৃবৃন্দ 
দেবী চৌধুরানি। 
রংপুর বিদ্রোহ নুরুলউদ্দিন, দয়ারাম শীল। 
চুয়াড় বিদ্রোহ মাধব সিংহ, লাল সিংহ, মোহনলাল, গোবর্ধন দিকপতি। 
ফরাজি আন্দোলন হাজি শরিয়তউল্লা, মহম্মদ মহসিন (দুদুমিয়া), আবদুল 
গফুর (নোনামিয়া)। 
পাগলাপন্থী বিদ্রোহ টিপু। 
কোল বিদ্রোহ বুদ্ধ ভগত, জোয়া ভগত, সিংরাই মাংকি, বিন্দ্রাই মাংকি। 


ওয়াহাবি আন্দোলন সৈয়দ আহমদ, তিতুমীর মৌর নিশার আলি)। 
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সীওতাল বিদ্রোহ সিধু, কানু, চাদ, ভৈরব, বীর সিং, ডোমন মাঝি। 


নীল বিদ্রোহ বিযুচরণ বিশ্বাস, দিগন্বর বিশ্বাস। 
পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ঈশান রায়, গঙ্গাচরণ পাল, ক্ষুদি মোল্লা, রাজু সরকার। 
মুণ্ডা বিদ্রোহ বিরসা মুণ্ডা। 
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ত) ব্ছবিক্ষভিতিকগ্ প্রশ্নোত্তর [1800]: [প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫] 
1. “ভারতমাতা' ছবিটি একেছেন-__ 


[A] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর [8] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
@ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [9] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
2. ‘গোরা’ উপন্যাসটি লিখেছেন 
[A] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [৪] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
[0] রামমোহন রায় © রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
3. বর্তমান ভারত" গ্রন্থের রচয়িতা হলেন__ 
টে স্বামী বিবেকানন্দ [৪] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
[0] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [9] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
4. কাল মাকর্স ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে কী বলেছেন ? 
[A] সেনা বিদ্রোহ [৪] অভিজাত বিদ্রোহ 
[0] মন্ত্রীদের বিদ্রোহ © সামন্ত বিদ্রোহ 
5. তীতিয়া তোপি ছিলেন__ 
[A] মারাঠা পেশোয়া 0 নানা সাহেবের সহযোগী 
[0] লখনউর বিদ্রোহী নেতা [9] সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহিদ 
6. সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে লেখা ‘Topics for Indian Statesman’ গ্রন্থের 
লেখক হলেন 


[A] চার্লস রেক্স € জে.বি. নর্টন [0] ড. তারাটাদ [D] রজনীকান্ত গৃপ্ত 
7. মহাবিজোহ দমনের পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নিবার্সনে পাঠানো হয়__ 

[A] কলকাতায় [৪8] আন্দামানে 2 রেঙ্গুনে [0] সিঙ্গাপুরে 
৪. বঙ্গভাষা প্ৰকাশিকা সভার সভাপতি ছিলেন__ 

টে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ [৪] হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

[0] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [0] কিশোরীটাদ মিত্র 
9. ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সমিতি কোন্টি ? 

[A] ইস্ট ইন্ডিয়া আসোসিয়েশান [৪] ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সমিতি 


[0] প্রার্থনা সমাজ @ জমিদার সমিতি 

10. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিজ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেছেন__ 
[A] দাদাভাই নওরোজি 0 বিনায়ক দামোদর সাভারকার 
[0] রাজনারায়ণ বসু [2] সৈয়দ আহমেদ খা 
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11. ‘হিস্ট্রি অফ ফ্ৰিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া” গ্রন্থটি কার লেখা 


[A] দাদাভাই নওরোজি [8] কালীকিঙ্কর দত্ত 
@ রমেশচন্দ্র মজুমদার [9] কিশোরীচাদ মিত্র 
12. সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারত শাসনের দায়িত্ব এহণ করেন-_ 
টে রানি ভিক্টোরিয়া [8] রানি এলিজাবেথ 
[0] রানি মেরি [9] রানি ইসাবেলা 

13. ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে_ 
[A] ওয়ারেন হেস্টিংস © ক্যানিং 
[0] ডালহৌসি [0] মাউন্টব্যাটেন 
14. সভাসমিতির যুগে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ কেন? 
[A] ইন্ডিয়া লিগের প্রতিষ্ঠা [8] জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা 
[০] হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা © ভারতসভার প্রতিষ্ঠা 


15. “বন্দেমাতরম্‌’ ধ্বনি কোন্‌ উপন্যাসের অন্তগর্ত__ 

[A] প্রথম আলো [৪] পথের দাবী [0] বিষবৃক্ষ © আনন্দমঠ 
16. দেশকে মা বলে কল্পনা করেছেন কোন্‌ উপন্যাসে 

[A] বিষবৃক্ষে (9 আনন্দমঠে [0] পথের দাবীতে [0] গোড়াতে 
17. কত খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের অবসান হয়__ 


টে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 

[0] ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 
18. জমিদার সভার সভাপতি ছিলেন__ 

টে রাধাকান্ত দেব [৪] রামমোহন রায় 

[0] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [9] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
19. “বন্দেমাতরম্* গানটি আছে__ 

[A] গোরা উপন্যাসে © ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে 

[0] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে [2D] বিষবৃক্ষ উপন্যাসে 
20. “আনন্দমঠ’-এর রচয়িতা হলেন 

[A] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 0 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

[0] দ্বারকানাথ ঠাকুর [D] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
21. মহাবিদ্রোহকে ‘রাজনৈতিক ধাপ্পা' বলেছেন এতিহাসিক__ 

টে বিপিনচন্দ্র পাল [8] বি. ভি. সাভারকর 

[0] কার্লমার্কস [0] ড. তারাটাদ 


22. ‘Notes on the Revolt in North Western Province of India’ বইটি 


[A] জে. বি. নর্টন © চার্লস রেক্স 
[0] কার্লমাকস [9] রমেশচন্দ্র মজুমদার 


23. সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে লেখা চণ্ডীচরণ সেনের বিখ্যাত উপন্যাসটি হল__ 
টে ঝাসির রানি [8] মঙ্গল পাণ্ডে [0] সুরেন্দ্র বিনোদিনী [9] মেবার পতন 
24. মহারানির ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের 
[A] ৯ সেপ্টেম্বর [8] ৯ নভেম্বর [0] ১ সেপ্টেম্বর 6) ১ নভেম্বর 


অতিসধক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রথের মান-1] 


একটি বাক্যে উত্তর দাও : 
বিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? 
: ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ খিস্টাব্দে। 
সিপাহি বিদ্রোহ কবে সংগঠিত হয় ? 
: সিপাহি বিদ্রোহ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয়। 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি কে ছিলেন? 
: বেঙ্গল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা সোসাইটির সভাপতি ছিলেন জর্জ 
টমসন। 
4. জাতীয় পত্ৰিকা কে প্রকাশ করেন? 
: জাতীয় পত্রিকা নবগোপাল মিত্র প্রকাশ করেন। 
ইন্ডিয়ান লিগ (Indian League) কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? 
: ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ভারতসভা কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন? 
: ভারতসভা ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। 
স্যারেন্ডার নট নামে কে পরিচিত ছিলেন? 
: স্যারেন্ডার নট্‌ নামে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিত ছিলেন। 
গোরা উপন্যাসটির লেখক কে? 
: গোরা উপন্যাসটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
সিপাহি বিদ্রোহ কবিতাটি কার লেখা? 
: সিপাহি বিদ্রোহ কবিতাটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা। 
সিপাহি বিদ্রোহের সময় মোগল সম্লাট কে ছিলেন? 
: সিপাহি বিদ্রোহের সময় মোগল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। 
ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন? 
: ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ক্যানিং। 
পুনা সাবর্জনিক সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন? 
: পুনা সার্বজনিক সভাটি বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রতিষ্ঠা করেন। 
13. বর্তমান ভারত গ্রন্থটি কার লেখা? 
র : বর্তমান ভারত গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের লেখা । 
14. হিন্দুমেলা কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন? 
উত্তর : হিন্দুমেলা নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। 
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15. মহারানির ঘোষণাপত্রের একটি সুপারিশ লেখো । 
উত্তর : মহারানির ঘোষণাপত্রের একটি সুপারিশ হল, ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যন্ত 
করা। 


জম সত্য বা মিথ্যা নিণয় করো : 
(ক) মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। 
খে) সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বলা হত। 
গে) রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন। 
(ঘ) জমিদারি সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির মিলিত রূপ হল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আযাসোসিয়েশন। 
(ঙ) হিন্দু মেলার অপর নাম চৈত্র মেলা। 
চে) ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খিস্টাব্দে। 


উত্তর : (ক) সত্য। খে) মিথ্যা । (গ) মিথ্যা । ঘে) সত্য। () সত্য। (চ) মিথ্যা । 


EH অ'ভভের সঙ্গে আ’স্তভ মেলাও : 


(ক) অ’ স্তম্ভ আআ’ স্তম্ভ 
1. হিন্দু মেলা (ক) শিশির কুমার ঘোষ 
2. ভারতসভা (খে) কর্নেল অলকট 
3. ইন্ডিয়ান লিগ (গ) নবগোপাল মিত্র 


4. থিওসফিক্যাল সোসাইটি (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উত্তর : 1. গে)। 2. ঘে)। 3. কে)। এ. খে)। 


(ক) অ’ স্তম্ভ আঁ’ স্তম্ভ 
1. রাজনারায়ণ বসু (ক) সভাসমিতির যুগ 
2. শিশির কুমার ঘোষ (খ) হিন্দুমেলা 
3. অনিল শীল (গ) Eighteen fifty Seven 
4. সুরেন্দ্রনাথ সেন (ঘ) ইন্ডিয়ান লীগ 


উত্তর : 1. খে)।2. ঘে)। 3. (ক)। 4. গ)। 


জা শন্যস্থান পুরণ করো : 
(ক) সিপাহি বিদ্রোহের সময় বড়লাট ছিলেন ______ 
(খ) শেষ মোগল সম্রাট ছিলেন __ | 
(গে) “ভাইসরয়” কথাটির অর্থ হল _____। 
(ঘ) “জমিদার সভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ____। 
উত্তর : (ক) লর্ড ক্যানিং। (খ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। (গ) রাজ প্রতিনিধি । 
(ঘ) দ্বারকনাথ ঠাকুর। 
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জর নিমলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নিবার্চন করো : 
(ক) বিবৃতি : গগন্দ্রেনাথ ঠাকুর চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। 
ব্যাখ্যা-১ : তার ছবি ছিল বাস্তবধর্মী। 
ব্যাখ্যা-২ : তীর ছবি ছিল আত্মসমালোচনামূলক। 
ব্যাখ্যা-৩ : সমকালীন সময়ের নানা অসংগতিতে ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। 
উত্তর : ৩। সমকালীন সময়ের নানা অসংগতিতে ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে 


তোলা। 
(খ) বিবৃতি : মহাবিদ্রোহে (১৮৫৭) ভারতবর্ষের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ 
নিয়েছিল। 


ব্যাখ্যা-১ : ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সকলেই ক্ষুব্ধ ছিল। 
ব্যাখ্যা-২ : ভারতীয়দের মধ্য প্রবল জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। 
ব্যাখ্যা-৩ : ভারতীয়দের রক্তে মিশে ছিল বিদ্রোহ প্রবণতা। 
উত্তর : ১। ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সকলেই ক্ষুব্ধ ছিল। 

(গ) বিবৃতি : উনবিশে শতাব্দীকে ভারতে সভাসমিতির যুগ বলা হয়। 
ব্যাখ্যা-১ : সভা সমিতির মধ্য দিয়ে কোম্পানি ভারতের শাসন জারি রেখেছিল। 
ব্যাখ্যা-২ : সভা সমিতিগুলি ভারতীয়দের চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান করত। 
ব্যাখ্যা-৩ : ওই সময়পর্বে ভারতের সর্বাধিক সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় 
হয়েছিল। 
উত্তর : ৩। ওই সময়পর্বে ভারতে সর্বাধিক সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় হয়েছিল। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-21 


1. বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি গঠনের কারণ বা লক্ষ লেখো। 
উত্তর : সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণ সাধন ও সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে 
সুনিশ্চিত করার জন্য Benga! British India 5০0/ গঠিত হয়। 


2. মহারানির ঘোষণাপত্র কী? 
উত্তর : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পর মহারানি ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
কাছ থেকে ভারতের আর নিজ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং-এর 
কাছে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত এক দরবারে এক ঘোষণাপত্র পেশ করেন (১ সেপ্টেম্বর, 
১৮৫৮ খ্রি.) যা মহারানির ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত। 
3. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহকে কেন জাতীয় বিদ্রোহ বলা হয় তার যুক্তি 
লেখো। 
উত্তর : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ স্পষ্ট উদ্দেশ্য ও সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকলেও 
ভারতের এক বৃহদাংশের নানা শ্রেণির জনগণ ও সিপাহিরা একযোগে লড়ে ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এইজন্যই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে 
জাতীয় বিদ্রোহ বলা যুক্তিসংগত 
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4. Vernacular Press Act বা ভানারকুলার আক বা মাতৃভাষা আইন কবে প্রবর্তন 
হয়? এর উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর : ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে Vernacular Press Act বা মাতৃভাষা আইন প্রবর্তিত হয়। 
এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় দেশীয় সেনা প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠ রোধ করা। 


5. ইউরোপীয়রা কেন ইলবার্ট বিল মানতে পারেননি? 
উত্তর : লর্ড রিপন এই ইললবার্ট বিল প্রবর্তন করেন। ইউরোপীয়রা এই বিল মানতে পারেনি 
কারণ ভারতীয়দের কাছে বিচারপ্রার্থী হিসাবে তাদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগত। 
6. কে, কোথায় এবং কবে সবর্ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন? 
উত্তর : ভারতীয় জনগণকে সুগঠিত ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান করেন। 
7. আনন্দমঠ কে রচনা করেন? এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমঠ রচনা করেন। 
এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হল স্বদেশ প্রেমই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 
8. ভারতসভা কার উদ্যোগে কবে গঠিত হয়? 
উত্তর : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্তি প্রমুখের উদ্যোগে 
১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই ভারতসভা গঠিত হয়। 
9. সভাসমিতির যুগ বলতে কী বোঝো? 
উত্তর : জাতীয় জাগরণের উষালগ্নে ভারতবাসী উপলব্দী করে যে ইংরেজ সরকারের 
বিরুদ্ধে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা এবং সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের একমাত্র 
উপায় হল সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন। একেই “সভাসমিতির যুগ” বলে 
অভিহিত করেছেন ড. অনিশ শীল। 
10. গোরা উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্‌ বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন? 
উত্তর : গোরা উপন্যাসটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তুলে ধরেছেন। 
11. ঝাঁসির রানি কেন বিখ্যাত? 
উত্তর : ঝীসি রাজ্য কোম্পানি অধিগ্রহণ করে প্রতিবাদে ঝীসির রানি লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহের 
(সিপাহি) নেত্রী হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শেষপর্যন্ত যুদ্ধে ১৭ জুন ১৮৫৮ 


খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। 
বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-4] 
1. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে জাতীয়তা বোধের প্রসার 
ঘটিয়েছিলেন? 


উত্তর : ভূমিকা | বংলার বিগকলার ইতিহাসে “ঠাকুরবাড়ির” অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 
এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার দাদা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সর্বাধিক। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান : ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 
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“ভারতমাত্রা' চিত্র ভারতে জাতীয়তাবোধের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রেখেছিলেন। 

ভারতমাতার বৈশিষ্ট্য : অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতাকে এঁকেছিলেন একজন হিন্দুদেবী 
হিসেবে। যাঁর পরনে আছে গেরুয়া রঙের পোশাক। দেবীর চার হাতে ধরা আছে 
বেদ, মালা, ধানের শিষ ও সাদা বন্ত্র। ভারতমাতা নামক দেবী সবুজ পৃথিবীর ওপর 
দাড়িয়ে আছেন যাঁর পিছনে দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ নীল আকাশ। 

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান : ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর গগেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর জোড়াসীকোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই গগনেন্দ্রনাথ সেই সময়ের একজন চিত্রশিল্পী, বিশেষত 
ব্যঙ্গ চিত্রের শিল্পী (০8100115) হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 

€ উপসংহার : তৎকালীন সমাজের নানাদিক ব্যঙ্জচিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা 
হত। জনমনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ত এভাবে জাতীয়তাবাদ বিকাশে গগনেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র নানাভাবে সাহায্য করেছিল। 

2. আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি কীভাবে জাতীয়তবাদী চেতনা বিস্তারে সহায়তা করেছিল? 

উত্তর : ভূমিকা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের মাধ্যমে 
জাতীয়তাবাদের প্রচার করেছিলেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার এই উপন্যাসের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বদেশগ্রীতি। 

€ জাতীয়তাবাদী চেতনায় আনন্দমঠ : 

(i) স্বদেশ প্রেম : বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস জাতীয়তাবাদী চেতনার 
উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে স্বদেশীকতা ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ধারণা 
সঞ্টারিত করেছিল। 

(1) বন্দেমাতরম সংগীত : ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে জন্মভূমিকে মাতুরুপে কল্পনা করে 
“বন্দেমাতরম” সংগীতটি (১৮৭৫) ছিল পরাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত, বিপ্লবীদের 
মন্ত্র । 

(iii) সন্তান দল : বাংলায় মুসলিম রাজশন্তির পতন ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এক 
নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এই সংকটকালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশমাতার 
মুক্তির জন্য সন্তান দলের আবির্ভাব ঘটে। 

(৬) আনন্দমঠের মূল বিষয় : ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
একদল আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর কার্যাবলির বিবরণ আছে। 
উপসংহার : বাঙালির জাতীয়তা গঠন ও দেশের যুব সম্প্রদায়কে স্বদেশভন্তি, 
ত্যাগ ও সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত ‘আনন্দমঠ’ এর অবদান বাঙালি 
জাতীয়জীবন গঠনে ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে। 

3. রবীন্দ্রনাথের “গোরা” উপন্যাস সম্পর্কে যা জানো লেখো। “গোরা” চরিত্রটি 
কীভাবে মানবতার জয়গান করেছিল? 

উত্তর : ভূমিকা : বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এর অন্যতম নেতা 
ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে আন্দোলনের লক্ষ ছিল বাঙালি ও ভারতীয় 
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জীবন ধারার সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন করা। শুধুমাত্র বিদেশি শাসকশন্তির বিরুদ্ধে 
নিস্ফলন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। 
৪ রচনা ও প্রকাশ কাল : 
“গোরা” উপন্যাসটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
“গোরা” উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ খিস্টাব্দে। 
গোরা উপন্যাসের সারমর্ম : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় এক 
আইরিশ যুদ্ধে মারা যান। তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রী ব্রম্থণ কৃয়নদয়ালের বাড়িতে আশ্রয় 
নেন। সেখানে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করেই মারা যান। এই ছেলেটির নাম 
হয় “গোরা? । 
জাতীয়তাবোধ : বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মানসলোকের প্রতীকি চরিত্র হল 
গোরা । জাতীয়তাবোধের বিকাশে বহু উপন্যাসের মধ্যে গোরা উপন্যাসটি বিশিষ্টতার 
দাবি রাখে। বৈশিষ্ট্যগুলি হল। 
বিরোধ সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই উপন্যাসে সমকালীন যুগজীবনের 
প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন। এক দ্বন্দ ও তা থেকে উত্তীর্ণ এক সামগ্রিক পরিমণ্ডল এখানে 
চিত্রিত হয়েছে। জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, অভাব ও দারিদ্র্যের সমাধানের ইঞ্জিতও 
রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। 
মধ্যবিত্ত মানসিকতা : এই উপন্যাসে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা 
ফুটে উঠেছে। বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা, অনুসন্ধানী মনোভাব, কৌতুহল, মানবতা 
ফুটে উঠেছে। 
সংকীর্ণতা : আইরিশ যুবক গোরা হিন্দু পরিবারে লালিত-পালিত হয়ে নিজের 
বিদেশি সত্তা ভুলে গিয়ে বাঙালি হয়ে যায়। সমাজের অন্দরে বাসা বাঁধা এই 
সংকীর্ণতা গোরা উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। 
উপসংহার : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একদিকে ছড়িয়ে 
পড়েছে অসম্প্রদায়িকতার বাণী এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের মূল প্রকৃতি। 
4. ভারতসভা প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যগুলি লেখো। 

অথবা, ভারতসভার লক্ষ কী ছিল? 

উত্তর : ভূমিকা : ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে 
ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন জন্মলাভ করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রতিষ্ঠিত ভারতসভা, যা প্রাক্‌ কংগ্রেস যুগে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত 
করেছিল। 
উদ্দেশ্য : কলকাতার আ্যালবার্ট হলে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের 
উদ্দেশ্যগুলি ছিল__ 
প্রথমত, সমগ্র ভারতে শন্তিশালী জনমত জাগ্রত করা। 
দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব গড়ে তোলা। 
তৃতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোককে রাজনৈতিক স্বার্থে সংঘবদ্ধ 
করা। 
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কার্যাবলি : (i) কৃষকদের জন্য ভারতসভা জমিদারি অত্যাচার, ১৮৫৯-এর রেন্ট 
ত্যাক্ট ইত্যাদির বিরোধিতা করে। () সিভিল সার্ভিসে বসার বয়স ভারতীয়দের 
জন্য কমিয়ে দেওয়া হলে ভারতসভা প্রতিবাদ জানায়। (0) ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে 
ভারতসভার আন্দোলন ছিল প্রশংসার যোগ্য। 

গুরুত্ব : এই সভার গুরুত্বগুলি ছিল 

() ভারতবর্ষে ব্রিটিশ জনমত গড়ে ওঠে। 


(1) দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে। 
(i) একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। 


$ উপসংহার : ভারতসভা তৎকালীন ব্রিটিশের অন্যাস নিয়মকানুন, আইনের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বড়োলাট লর্ড রিপনের প্রতিক্রিয়াশীল আইনের 
বিরুদ্ধেও ভারতসভা বিপুল জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। 


রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-৪] 


1. জাতীয় চেতনার প্রসারে হিন্দুমেলার কী ভূমিকা ছিল? 

উত্তর : ভূমিকা : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর যে সমস্ত গৌরবোজ্জ্বল 
দিক ভারতবাসীকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিল, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হল ১৮৬৭ খিস্টাব্দর “হিন্দুমেলা' নামক একটি সংগঠন স্থাপন। 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল : ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু এবং নবগোপাল 
মিত্রের কলকাতার হিন্দুমেলা স্থাপন করেন। 
নামকরণের কারণ : প্রধানত হিন্দুদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল বলে এই সম্মেলনের 
নাম হয়েছিল হিন্দুমেলা। 
উদ্ভব : হিন্দুমেলা সংগঠনে কলকাতার ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। এর 
ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র “ন্যাশনাল 
পেপার” নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় 
১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটির শিরোনাম 
ছিল বাংলার শিক্ষিত দেশীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্য একটি 
সমিতি গঠনের প্রস্তাব। (প্রোসপেক্টাস অব এ সোসাইটি ফর প্রমোশান অব ন্যাশনাল 
ফিলিং আ্যামাঙ্গ দ্য এডুকেটেড নোটিভস অব বেঙ্গলস)। মূলত এই প্রস্তাব থেকেই 
হিন্দুমেলার উদ্তব। 
হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল : 
(i) দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। 
(1) দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্জার করা। 
(i) হিন্দু জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করা। 
(iv) স্বদেশি আদর্শে সাধারণ মানুষকে অনুঙ্গানিত করা। 
কার্যক্রম : হিন্দুমেলা অন্যতম কাজ হিসেবে নবগোপাল মিত্র সদস্যদের ব্যায়াম, 
লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেন। আর এই উদ্দেশ্যই ১৮৬৮ 
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খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র “ন্যাশনাল জিমনেশিয়াম' নামক শারীরশিক্ষার প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলেন। পাশাপাশি এই সংগঠনটিতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানো গোপনে 
প্রয়াস চালানো হয়। 
গ উপসংহার : উপরিলিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতীয়দের 
মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের মনোভাবের জাগরণে পিছনে 
হিন্দুমেলার অবদান অপরিসীম। 
2. ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কারণ বিশ্লেষণ করো। 

অথবা, উনিশ শতকে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষের কারণগুলি আলোচনা 
করো। 

উত্তর : ভূমিকা : জাতীয় চেতনা থেকেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। ওপনিবেশিক শাসনের 
গোড়ার দিকে ভারতে কোনো জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল না। বিদেশি শাসনের 
ফলশ্ুতি হিসেবেই আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়। 
ইউরোপীয় প্রভাব : 
(কে) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৪) । 
খে) জাপানের সাফল্য ও অগ্রগতির ভারতীয়দের স্বাধীন চিন্তা শক্তি বৃদ্ধিতে 
সাহায্য করে। 
(গ) ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)। 
(ঘ) রাশিয়ার নিইলিস্ট আন্দোলনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কারণ সহ : 
(1) ব্রিটিশ অপশাসন : ব্রিটিশ অপশাসনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের সর্বস্তরের মানুষের 
মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। এই অসন্তোষ থেকেই জাতীয় চেতনা জাগ্রত 
হতে থাকে। 
(2) জাতিগত বৈষম্য : শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত 
বৈষম্য সামাজিক ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজরা ভারতীয়দের সঙ্গে খারাপ 
ব্যবহার করত। তারা সিপাহি, দেশীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করত। 
(3) পাশ্চাত্য শিক্ষা : মিশনারি ও সরকারি উদ্যোগে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
চালু হয়। ফলে ভারতবাসী ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। বিশেষ 
করে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব, ইউরোপীয় রাষ্ট্রদর্শন শিক্ষিত 
ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 
(4) অতীত এতিহ্য : ইউরোপীয় পণ্ডিত উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্সমুলার ও ভারতীয় 
হয়। 
(5) সাহিত্য : পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এদেশের সাহিত্যের উপর পড়েছিল। 
প্রতিবাদের মানসিকতা গড়ে তোলে। 
(6) পত্রপত্রিকা : সাহিত্যের মতো সংবাদপত্রও জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিশেষ 
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ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রীরামপুর মিশনারিদের “দিগদর্শন”, “সমাচার দর্পণ’, 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের “বেঙ্গল গেজেট’, রামমোহনের “সংবাদ কৌমুদী’ কবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর* প্রভৃতি। 

(7) যোগাযোগ ব্যবস্থা : ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে রেলপথ, সড়কপথ, 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট উন্নতি ঘটে। 
(8) দেশীয় শিল্পের অবক্ষয় : ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক 
অধিকার ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন, অবাধ বাণিজ্য নীতি, সরকারের শুক্ষনীতি দেশীয় 
শিল্পের অবক্ষয় ঘটায়। 

€ উপসংহার : উপরোক্ত কারণ ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্জলের মানুষ একে অন্যকে চিনতে বুঝতে পারে। 
প্রাদেশিকতার সীমা ছাড়িয়ে ভারতবাসীর মধ্যে এক এঁক্য গড়ে ওঠে। 
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‘ভু বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [100] : [প্রতিটি প্রশ়ের মান-৫] 
1. ডন পত্রিকা’ ১৮৯৭) প্রকাশ করেন-__ 


[A] রাজনারায়ণ বসু ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
[0] অরবিন্দ ঘোষ [9] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
2. ত্যা গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রন্থটি রচনা করেন— 
[A] উইলিয়াম জোনস্‌ 0 ত্রাস হ্যালহেড 
[0] জোনাথান ডানকান [3] উইলিয়াম কেরি 

3. চাল উইনকিস ছিলেন একজন-_ 
[A] ধর্মপ্রচারক © ইংরেজ প্রশাসক 
[0] একজন অর্থনীতিবিদ্‌ [0] একজন সংগীত সাধক 
4. বেতাল পঞবিংশাতি (১৮৪৭ খিঃ) এন্খটির লেখক কে? 
[A] বিশ্বনাথ দেব @ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
[0] মথুরনাথ মিশ্র [0] রাধাকান্ত দে 


5. বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়_ 
[A] হাওড়ায় [8] রিষড়ায় @ কলকাতায় [0] বহরমপুরে 


6. ক্যালকাটা বুক অফ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ব্যাক্তি ছিলেন_ 


[A] উইলিয়াম কেরি [৪8] রাধাকান্ত দেব 

@ ডেভিড হেয়ার [9] রামমোহন রায় 
7. বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়__ 

টে ১৮৫৫খ্রিঃ [8] ১৮৫৬খিঃ [0] ১৮৫৭ খ্রিঃ [0] ১৮৫৮ খ্রিঃ 
9. হরেন্দ্র রায়ের ছাপাখানা ছিল কলকাতার কোথায? 

[A] শাখারিটোলায় [৪] মির্জাপুরে 

[0] বউবাজারে © আরপুলি লেনে 
10. বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়__ 

[A] ১৯১৫ খিঃ 09 ১৯১৬খিঃ [0] ১৯১৭ খ্রিঃ [0] ১৯১৮ খ্রিঃ 
11. শিবপুর প্রযুক্তি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়_ 

টে ১৮৫৬খিঃ [8] ১৮৫৭ খিঃ [0] ১৮৫৮ খিঃ [0] ১৮৫৯ খ্রিঃ 
12. বাংলায় গুটেনবাগ কী নামে পরিচিত ছিলেন? 

[A] চার্লস ফেয়ার © চার্লস উইলকিন্স 

[0] ব্রাসি হ্যালহেড [0] ওয়ারেন হেস্টিংস 
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13. শ্রীরামপুর মিশনে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন__ 
[A] উইলিয়াম উডবার্ন 0 উইলিয়াম কেরি 
[0] পঞ্জানন কর্মকার [9] কৃয়দাস মিস্ত্রি 


অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
একটি বাক্যে উত্তর দাও : 
ক্যালকাটা বুক অফ সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 
: ১৮১৭ হিস্টাব্দে। 
বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার নাম কী? 
: সংস্কৃত পাঠ। 
বসুবিজ্ঞান মন্দির কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 
: ১৯১৭ খিস্টাব্দে। 
কে বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে) পাশ করেন? 
: লর্ড কার্জন। 
ডন পত্রিকা কে প্রকাশ করেন? 
: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
বিশ্বভারতী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 
: ১৯২১ খিিস্টাব্দে। 
বাংলায় ছাপাখানার উদ্ভব হয় কবে? 
: ১৭৭৮ খিস্টাব্দে। 
বাংলায় গুটেনবার্গ কী নামে পরিচিত ছিল ? 
: চার্লস উইনকিন্স। 
‘হিকিজ বেঙ্গল গেজেট’ কবে প্রকাশিত হয়? 
: ২৯শে জানুয়ারি ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে । 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে প্রতিঠিত হয় ? 
: ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। 


এ ঘটত চস পদ পদ পল পদ পদ পতিত 


সত্য বা মিথা নিণর়্ি করো : 
কে) শান্তিনিকেতনে চিনা ভবন তৈরি হয়েছে চিনা তিব্বতী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষণের 


সুবিধাৰ্থে ৷ 
(খ) কাঠের ব্লক ব্যবহার করে উপেন্দ্রকিশোর ছেপেছিলেন টুনটুনির বই। 


(গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছরে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ্‌ সায়েন্স 
আযন্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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(ঘ) নজরুলের চিন্তন, দর্শন ও কর্মপ্রবাহের প্রকৃষ্টতম বাস্তবায়ন হল শান্তিনিকেতনের 
বিশ্বভারতী। 


(ঙ) খ্রিস্টান মিশনারি শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে তাদের শিক্ষা ও প্রেসের কর্মকাণ্ড 
চালিয়েছিলেন। 


উত্তর : (ক) সত্য। খে) মিথ্যা । (গ) সত্য । ঘে) মিথ্যা। (ও) সত্য । 


জর অ'তভের সঙ্গে আঁ’ স্তভ্ত মেলাও : 


(কে) ‘অ’ স্তম্ভ ‘আঁ’ স্তম্ভ 
1. গ্রামবার্তা প্ৰকাশিকা (ক) বঙ্গদর্শন 
2. উইলিয়াম কেরি (খ) উইলিয়াম ওয়ার্ড 
3. বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় (গ) বাইবেলের অনুবাদ 
4. ধৰ্মপুস্তক (ঘ) কাঙ্গাল হরিনাথ 
উত্তর : 1. (ঘ)। 2. খে)। 3. (ক)। এ. (গ)। 
(ক) অ’ স্তম্ভ আঁ’ স্তম্ভ 
1. “শিক্ষার মিলন’ (ক) জগদীশচন্দ্র বসু 
2. পরিসংখ্যা বিদ্যা (খ) উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী 
3. গাছেরও প্রাণ আছে (গণ) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 
4. চিকিৎসা বিজ্ঞানী (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
উত্তর : 1. ঘে)। 2. গে)। 3. কে)। 4. (খ)। 
জজ শন্যস্থান পুরণ করো : 
(ক) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্রের নাম _______। 
(খ) প্যারীচরণ সরকার প্রেস স্থাপন করেছিলেন। 


(গ) শান্তিনিকেতনের আগের নাম ছিল | 
(ঘ) বাংলার প্রথম বিজ্ঞানের গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন __ 
(ঙ) পদার্থ বিদ্যাসার রচনা করেন | 


উত্তর : (ক) সুকুমার রায়। (খ) স্কুল বুক। (গ) ভুবনডাঙ্গা। (ঘ) জনম্যাক। 
(ঙ) উইলিয়াম ইয়েটস্‌। 


জজ নিললিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো : 
(ক) বিবৃতি : বিদ্যাসাগরকে “বিদ্যাবণিক' বলা হয়। 
ব্যাখ্যা-১ : ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য । 
ব্যাখ্যা-২ : বাংলা প্রথম ছাপাখানা প্রবর্তনের জন্য। 
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ব্যাখ্যা-৩ : সংস্কৃত প্রেস নামক ছাপাখানা খেলার জন্য। 
উত্তর : ২। ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য । 
খে) বিবৃতি : ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম চিরস্মরণীয়। 
ব্যাখ্যা-১ : তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম বিজ্ঞানী । 
ব্যাখ্যা-২ : বসুমতীর প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন। 
ব্যাখ্যা-৩ : ভারতবাসীর বিজ্ঞানচর্চার জন্য ACS প্রতিষ্ঠা করেন। 
উত্তর : ৩। ভারতবাসীর বিজ্ঞানচর্চার জন্য 1০9 প্রতিষ্ঠা করেন। 
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1. ওষুধ শিল্পের জনক কাকে বলা হয় ? তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন? 


উত্তর : ওষুধ শিল্পের জনক বলা হয় বিখ্যাত রাসায়নবিদ্‌ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি 
বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। 


2. ভারতের বেকন কাকে বলা হয়? তীর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো। 
উত্তর : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তকে বলা হত ভারতের বেকন। 
তার লেখা দুটি গ্রন্থের নাম-_€১) বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ (১৮৫২ খ্রিঃ) 
(২) পদার্থবিদ্যা ১৮৫৬ থ্রিঃ)। 


3. পেডলার সাকুলার কী? 
উত্তর : বঞ্জভঙ্জা বিরোধী আন্দোলন থেকে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করে আন্দোলনকে দুর্বল করে 
দেওয়ার জন্য ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর শিক্ষা বিভাগের অধিকার অধিকর্তা 
পেডলার সাহেব যে সার্কুলার জারি করেন তা পেডলার সার্কুলার নামে পরিচিত। 


4. কে কবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন? 
উত্তর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা 
করেন। 
5. শ্রীরামপুর ত্রয়ী কেন বিখ্যাত? 
উত্তর : শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরি, জে. মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড একত্রে শ্রীরামপুর 
ত্রয়ী নামে পরিচিত। এদের উদ্যোগে বাংলায় পাশ্চাত্য শিল্প বিস্তারের পাশাপাশি 
মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ ঘটে । এদের দ্বারা শ্রীরামপুর (১৮০০ খ্রিঃ) প্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। 
6. সংস্কৃত যন্ত্র বিখ্যাত কেন? 
উত্তর : উনিশ শতকের ছাপাখানার ইতিহাসে বিখ্যাত ছিল সংস্কৃত যন্ত্র। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৌথভাবে কলকাতার ৬২নং 
আমহার্স্ট স্ট্রিটে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃতযন্ত্র থেকে বিদ্যাসাগরের রচিত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। 
7. বটতলার প্রকাশনা কী? 
উত্তর : উনিশ শতকের ছাপাখানা জগতে একটি এলাকার প্রকাশনীয় সংস্থা হিসাবে 
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পরিচিত ছিল বটতলার প্রকাশন। সমগ্র জোড়াবাগান, শোভাবাজার, দর্জিপাড়া 
প্রভৃতি স্থান জুড়ে এই প্রকাশনা চলত। সস্তায় বিচিত্র প্রিয় ধর্মকথা, অশ্লীল কথাযুক্ত 
বই ছাপা ছিল-এর বৈশিষ্ট্য। 
8. শান্তিনিকেতন আশ্রম কী? 
উত্তর : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে নির্জনে ব্রত্ম উপাসনা করে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। এটিই শান্তিনিকেতন আশ্রম নামে পরিচিত। 
9. বিশ্বভারতীয় বিভাগগুলি কী ছিল? 
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিশ্বভারতীর বিভাগগুলি হল পাঠভবন, শিক্ষাভবন, 
বিদ্যাভবন, রবীন্দ্রভবন, চিনা ভবন, কলা ভবন, সংগীতভবন, হিন্দি ভবন। 
10. রামমোহন প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় ও সেখানকার একজন ছাত্রের নাম লেখো। 
উত্তর : ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য রামমোহন আ্যাংলো হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একজন ছাত্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
11. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কে ছিলেন? অথবা স্মরণীয় কেন? 
উত্তর : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রকৃত নাম হল কামদারপ্জন রায়। 
তিনি ছিলেন একাধারে বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, অঙ্কনশিল্পী, বেহালাবাদক, সুরকার, বাংলার 
UN Ray and Son বা ইউ. এন. রায় এন্ড সন্স ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাপক হিসাবে 
স্মরণীয় ছিলেন। 


বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-4] 
1. কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা বিশ্লেষণ করো। 

উত্তর : ভূমিকা : বিংশ শতকে ও সরকারি উদ্যোগ বিজ্ঞানচর্চা ও কারিগরি শিক্ষার পর্যাপ্ত 
প্রসার ঘটেনি; তাই বিশিষ্ট আইনজীবী তারকনাথ পালিত ও জাতীয়তাবাদী নেতা 
রাসবিহারী ঘোষের উদ্যোগে কলকাতায় একটি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। (২৯ 
মার্চ, ১৯১৪ খ্িস্টাব্দে)। 
উদ্দেশ্য : ব্রিটিশ কর্মচারীদের ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
ছিল। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা 
করা হয়। এছাড়া নেটিভদের চিকিৎসার বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছিল। 
ভাষা মাধ্যম : প্রাচ্যবিদ্যার বিশারদ ড. টাইটলার চেয়েছিলেন এদেশীয় ভাষায় 
পশ্চিমীধারার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হোক কিন্তু আলেকজান্ডার ডাফ 
চেয়েছিলেন পশ্চিমী শিক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দেওয়া উচিত। 
গভর্নর জেনারেলের ঘোষণা : কমিটির রিপোর্টকে খতিয়ে দেখে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের 
২৮ জানুয়ারি গভর্নর জেনারেল এক নির্দেশনামা বলে কলকাতা মেডিকেল কলেজ 
প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। 
ভর্তির যোগ্যতা : প্রতিষ্ঠাবর্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে মেডিকেল কলেজের যাত্রা 
শুরু হল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ইংরেজি ও বাংলা বা হিন্দুস্থানি ভাষা জানা ১৪-২০ 
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বছর বয়স্ককে ছাত্র হিসাবে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। 

পাঠ্য বিষয় : কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রারম্ভিক পর্বের ছাত্রদের আযানাটমি, 
সার্জাটমি, সার্জারি, ওষুধ, প্রয়োগ ও ওষধ তৈরি বিষয়ে শিখতে হত। এছাড়া হাতে 
কলমে লেখার জন্য ছাত্রদের জেনারেল হাসপাতাল ঘুরে ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন 
করা হয়। 

মূল্যায়ন : সকল অধ্যক্ষের প্রচেষ্টায় এখানে বিশ্বমানের শিক্ষাদান ব্যবস্থা গড়ে 
ওঠে। শিক্ষার্থীদের এই কলেজ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক 
গবেষণার কাজ এগিয়ে যায়। 


2. বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনারিদের অবদান লেখো। 

অথবা, মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস-এর অবদান কী ছিল? 

উত্তর : ভূমিকা : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিন্যাস ও সমৃদ্ধির 
ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান অনস্থীকার্য। 
শ্রীরামপুর ত্রয়ী : উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোসুয়া মার্সম্যান-এর 
উদ্যোগে বাংলার হুগলির শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এই ছাপাখানাটি গড়ে 
উঠেছিল। এরা তিনজন পরিচিত ছিল “শ্রীরামপুর ত্রয়ী” নামে। 
শ্রীরামপুর ছাপাখানা স্থাপন : ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর ত্রয়ী” 
একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। সেখান থেকে তারা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা 
প্রকাশ করেন। আর এই ছাপাখানার সুত্র ধরে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত 
হয়। 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অভিজ্ঞতা : ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উইলিয়াম কেরি যুক্ত ছিলেন। তিনি ওই কলেজের বাংলা ও 
সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। 
€ উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীরামপুর ত্রয়ী বাংলা ও 
ইংরেজি ভাষার বিস্তার ও বিকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 

3. শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা কর। 

উত্তর : ভূমিকা : বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে অবস্থিত একটি গ্রাম হল 
শান্তিনিকেতন পূর্বে ভূবনডাঙ্গা নামে এই স্থান পরিচিত ছিল। 
্রশ্ববিদ্যালয় : ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন 
ব্রস্মবিদ্যালয়+, এরুপ সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন, তিনি 
প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজের এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীদের থাকার জন্য 
ভবন নির্মাণ করান যা প্রকৃতির মাধূর্যে লালিত। 
বিশ্বভারতীর ভাবনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘তপোবন’ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন 
যে, তপোবনের রয়েছে প্রকৃতির নিবিড় শান্ত রুপ, ওপনিবেশিক শিক্ষার বাইরে 
তিনি এক বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শান্তি ও নিবিড় রুপের মধ্য 
“বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা” করেন। 
উপসংহার : ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন 
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বিশ্বভারতী বিশ্ববদ্যালয়। 


4. 105 পরিচালিত গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্জে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা 

করো। 

অথবা, বিজ্ঞান চর্চায় ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর 
অবদান আলোচনা করো। 

উত্তর : ভূমিকা : ইন্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশন ফর দ্যা কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স যা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 
প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন তিনিই। 
পরিচালন গোষ্ঠী : 1/5০5-এর প্রথম অধিকর্তা ছিলেন প্যারিমোহন মুখার্জি। ১৯৯২ 
খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় হিসাবে তিনি এর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন। 
IACS-এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ : 105 নামক প্রতিষ্ঠানটির বহুগুণী ব্যক্তিবর্গ যুক্ত 
ছিলেন। এখানে যীরা গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। 
(1) সি. ভি. রমন : ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কেন্দ্রিয় হিসাবরক্ষক অফিসের 
১৯ বছর বয়সের এক সাধারণ যুবক সি. ভি. রমন এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণার কাজে 
যোগ দেন। 
(2 মেঘনাদ সাহা : বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেছেন। 
তিনি এখানে একটি পৃথক গবেষণা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
(3) জগদীশচন্দ্র বসু : এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা রাখা হত। এই 
সমস্ত বন্তাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন অন্যতম। 
€ উপসংহার : মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর পর তার পুত্র অমৃতলাল সরকার 
এই প্রতিষ্ঠানটির দায়ভার নেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণায় এর অবদান 


অবিস্মরণীয়। 
: টীকা : 
1. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ : 
উত্তর : ভূমিকা : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকালে জাতীয় শিক্ষা ধারণার ভিত্তিতে গড়ে 
ওঠে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬ খিস্টাব্দে)। 


প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য : জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলি হল_(ক) 
ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির বিরোধিতা করা, খে) দেশের প্রয়োজনে স্বদেশি ধাচে 
এক বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। 

কার্ধাবলি : 

(ক) ন্যাশনাল কলেজ : সাধারণ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ বউবাজারে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। 

(খ) বিদ্যালয় : জাতীয় শিক্ষা পরষদের অধীনে ও উৎসাহে দেশের বিভিন্ন স্থানে 
(রংপুর, টাকা, দিনাজপুর) জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। 

ব্যর্থতার কারণ : এই ব্যর্থতার কারণগুলি হল-_ 
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(1) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় অর্থসংকট দেখা দেয়। 

(2) বেতনের স্বল্পতার কারণে শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ । 

(3) চাকরির বাজারে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ডিগ্রি বা সার্টিফিকিটের গুরুত্বহীনতা ইত্যাদি 
উপসংহার : জাতীয়তাবাদী নেতাদের অর্থানুকুল্যে কলকাতার টাউন হলে ১৯০৬ 
খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা 


পরিষদ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় । 
রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-৪] 
1. প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমবায় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করো। 


উত্তর : ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার লক্ষ হল ব্যন্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ, 
ধর্মীয় ভাবের জাগরণ এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মাধ্যমে প্রকৃত জীবনাদর্শ 
গঠন। এককথায়, মানুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশ সাধন আর সে কারণেই তিনি প্রকৃতি 
মানুষ ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। 
মানুষ ও শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ তার একাধিক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, আমাদের সবচেয়ে 
বড়ো বাধা এই যে, শিক্ষার সঙ্গে সমাজের এবং মানুষের কোনো যোগ নেই। 
শিক্ষার লক্ষ ও উদ্দেশ্য : রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মূল লক্ষ বা উদ্দেশ্য হল 
(1) শিক্ষার্থীর ব্যন্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, (2) প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
সম্পর্ক সাধন, (3) শিক্ষার্থীর মধ্যে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটানো, (4) শিক্ষার্থীকে 
চিরন্তন পরম সত্তার উপলব্ধিতে সহায়তা করে। 
শিক্ষার আনন্দ : রবীন্দ্রনাথের মতে, আনন্দের মধ্য দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা 
সম্ভব। কেবল পুঁথিগত শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আনন্দ দিতে পারে না। তার জন্য চাই 
হৃদয় বৃত্তির চর্চা। 
শিক্ষার স্বাধীনতা : রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় এবং কর্মে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার 
পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিলে 
স্বতঃস্ফুর্তভাবেই তাদের শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠবে। কেউই আত্মমর্যাদা বিসর্জন 
দেবে না, অন্যায়ের সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করবে না। 
কর্মমুখী শিক্ষাদান : গতানুগতিক পুঁথিগত বিদ্যা অধ্যায়নের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ 
কর্মমুখী শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার ওপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যালয় ছাত্রদের 
জন্য তিনি এমন সব কাজকর্মের প্রচলন করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তারা বৃহত্তম 
কর্মজগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। 
শিক্ষণ পদ্ধতি : কোনোরকম ছক কাটা পদ্ধতির উল্লেখ না করলেও রবীন্দ্রনাথ 
ইন্দ্রিয়ানুশীল, প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, সৃজন ধর্মী কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
শিক্ষা দেয়োর কথা বলেছেন। 
শিক্ষার মাধ্যম : শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি 
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মাতৃভাষাকে তুলনা করেছেন মাতৃদুণ্ধের সঙ্গে 

পাঠক্রম : রবীন্দ্রনাথের মতে শিশুদের জন্য পাঠক্রম জাতীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতির 
এঁতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে । আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের 
বিজ্ঞান ও প্ৰযুক্তিমূলক অগ্রগতির সঙ্গোও সংযোগ থাকবে। 
শান্তিনিকেতনের ভাবনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক শান্তিনিকেতনে এরুপ আবাসিক 
্রশ্চ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে 
প্রাচীন ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। 

বিশ্বভারতীর ভাবনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার যে সমস্ত আদর্শ তা 
হল শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে ভারতের আদর্শ বাণী বিশ্বে তুলে ধরার লক্ষেই 
তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। 
উপসংহার : উপরোন্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত 
শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের পরিবর্তে প্রকৃতি মানুষ ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করতে সচেষ্ট হন। তবে এই শিক্ষা আনন্দাপাঠ হলেও উপনিবেশিক কাঠামোর তা 
কার্যকরী শিক্ষা ছিল না। 
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সে শ্রমিক ও 


সত বু বি্ল্মভিতিব ভা [০০]: যারা 


1. ‘Provert and Project’ এন্থের লেখক কে? 


[A] শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় [8B] বিবেকানন্দ 
[0] লোখান্ডে © রণজিৎ গৃহ 
2. গণবাণী (১৯২৩ খ্রিঃ) পত্রিকার সম্পাদনা করেন__ 
[A] এস্‌ এ ডাঙ্গে @ মুজফফর আহমেদ 
[০] সন্তোষ কুমার গুপ্ত [9] সিঙ্গার ভেলু চেষ্টিয়ার 
3. সোসালিস্ট পত্রিকার সম্পাদনা করেন__ 
[A] সিঙ্গারভেলু চেট্রিয়ার [৪] মুজফফর আহমেদ 
[0] সন্তোষ কুমার গুপ্তা © এস. এ ডাঙ্গে 
4. Red Trade Union Congress প্রতিষ্ঠিত হয়__ 
[A] ১৯৩০ খ্রিঃ 0 ১৯৩১ খিঃ [0] ১৯৩২খিঃ [D] ১৯৩৪ খ্রিঃ 


5. ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয়__ 
[A] ১৯৩৬ খ্রিঃ [৪] ১৯৩৫খিঃ [0] ১৯৩৯ খ্রিঃ 0 ১৯৩৩ খিঃ 
6. কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয়__ 


টে ১৯৩৪খি [৪] ১৯৩৮খিঃ [0] ১৯৩৬ খ্রিঃ [0] ১৯৪০ খিঃ 
7. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে_ 

[A] ১৯৩৯ খ্রিঃ 0 ১৯৪৫খিঃ [0] ১৯৪২ খিঃ [D] ১৯৪৬ খ্রিঃ 
৪. মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন__ 

টে ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহ [৪] সিরাজ উদ্‌ দৌল্লা 

[0] মহন্মদ আলি জিন্না [0] আবুল কালাম আজাদ 
9. বারদৌলি সত্যাগ্রহ হয়েছিল 

[A] বোন্বেতে [৪] পাঞ্জাবে [0] মাদ্রীজে © গুজরাতে 


10. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়__ 
[A] ১৯০২খ্িঃ [8] ১৯০৫খিঃ [0] ১৯২২খিঃ © ১৯৩০ খ্রিঃ 


11. সারা ভারত কৃষাণসভা প্রতিষ্ঠিত হয় 


0 ১৯৩৫খির [8] ১৯৩৬খিঃ [0] ১৯৩৭ খিঃ [0] ১৯৩৮ খ্রিঃ 
12. 'গান্ধিবুড়ি' নামে খ্যাত__ 

€টে মাতঙ্গিনী হাজরা [8] সতীশ সামস্ত 

[0] ফজলুল হক [0] এন. জি রঙ্গ 
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13. বুড়িমা নামে পরিচিত ছিলেন-__ 
[A] বারাসাতের এক বৃদ্ধ বিধবা [8] তমলুকের এক বৃদধ বিধবা 
@ জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জের এক বৃদ্ধ বিধবা 
[9] কোচবিহারের এক বৃদ্ধ বিধবা 

14. বেটি কথার অর্থ হল-__ 


টে বেগার শ্রমদান [8] কন্যা [0] মেয়েরা [2] কৃষিজীবী 
15. লিগ অফ র্যাডিক্যাল কংগ্রেস ম্যান গঠন করেন 
টে মানবেন্দ্রনাথ রায় [8] গান্ধিজি [0] লেনিন [9] সুভাষচন্দ্র বসু 


অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশের মান-1] 


জজ একটি বাক্যে উত্তর দাও : 
1. সর্বভারতীয় কৃষাণসভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? 
উত্তর : ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় কৃষাণসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
2. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত দুই ব্রিটিশ নাগরিকের নাম লেখো। 
উত্তর : বেঞ্জামিন ব্রডলি ও ফিলিপ স্প্র্যাট। 
3. রুশ বিপ্লব কত খ্রিস্টাব্দে হয়? 
উত্তর : রুশ বিপ্লব ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয়। 
4. বোম্বাইতে “7102 Uni০৷” শ্রমিক সংস্থাটি কে গঠন করে? 
উত্তর : বোম্বাইতে “1806 00101 নামক শ্রমিক সংস্থাটি জোসেফ ব্যাপ্তিস্তা গঠন করেন। 
5. Public Safety Act কী? 
উত্তর : Public Safety Act-এর অর্থ হল জন নিরাপত্তা বিল। এই বিলটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 
প্রণীত হয়। 
6. বেটি প্রথা কী? 
উত্তর : বেটি শব্দটির অর্থ বেগার শ্রমদান। 
7. লিগ অব র্যাডিক্যাল কংগ্রেস ম্যান কে কবে গঠন করেন? 
উত্তর : ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিগ অব র্যাডিক্যাল কংগ্রেস ম্যান গঠন 


করেন। 
8. ভানগার্ড পত্রিকাটি কে সম্পাদনা করেন? 

উত্তর : মানবেন্দ্রনাথ রায় এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 
9. ই. এস. এন. নানুদ্রিপাদ কে ছিলেন? 

উত্তর : সারা ভারতের কৃষাণসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাম্যবাদী বামপন্থী আন্দোলনের 

নেতা। 

10. উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? 

উত্তর : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। 
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(কে) 
খে) 
গে) 
€ঘ) 
(ঙ) 


ml 
কে) 


কে) 
খে) 
গে) 
€ঘ) 
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একতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দেন? 


: একতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মাদারি পাসি। 


কৃষক শ্রমিক দলের মুখপত্র কী ছিল? 


: কৃষক শ্রমিক দলের মুখপত্র ছিল লাঙ্গল পত্রিকা। 


বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা কখন দেখা দেয়? 


: বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় ১৯৩০ খিস্টাব্দে। 


আইন অমান্য আন্দোলন কবে শুরু হয়? 


: আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়। 


কত খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠিত হয় ? 


: ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয়। 


সত্য বা মিথ্যা নিধি করো : 

মানবেন্দ্র রায়ের অপর নাম বিকাশ ভট্টাচার্য । 
“ধুমকেতু” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। 
মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন ভারতে প্রথম শ্রমিক সংগঠন। 
বারদৌলি সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দেন এন. জি. রাও 

রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট পাটি প্রতিষ্ঠা হয়। 


উত্তর : (ক) মিথ্যা। (খ) সত্য । গে) সত্য । ঘে) মিথ্যা। 


অ'তভের সঙ্গে আ'তভ মেলাও : 


অ’ স্তম্ভ আঁ’ স্তম্ভ 
1. তেভাগা আন্দোলন (ক) মালাবার উপকূল 
2. রাম্পা বিদ্রোহ (খ) গোদাবরী উপত্যকা 
3. মোপালা বিদ্রোহ (গ) বিহার 
4. বখণ্ড আন্দোলন (ঘ) দিনাজপুর 


উত্তর : 1. ঘে)। 2. খে)। 3. (ক)। 4. গে)। 


শূন্যস্থান পুরণ করো : 

অঞ্জুমাস পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন | 

সত্যাপ্রহ ছিল গান্ধিজির প্রথম সত্যাগ্রহ। 

ভারতে প্রকাশিত প্রথম শ্রমিক পত্রিকা হল _____। 
“ইউনিয়ানিস্ট” দল প্রতিষ্ঠা হয় ______। 

কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। 

উত্তর : কে) ইব্রাহিম খাঁ। (খ) চম্পারেণ । (গ) দ্য সোসালিস্ট। ঘে) পাপ্জাবে। 
(ঙ) ফজলুল হক। 
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জজ নিনলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো : 
বিবৃতি : ১৯২০ খ্রিঃ অল ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল। 
ব্যাখ্যা-১ : শ্রমিক শ্রেণিকে এক্যবদধ করার জন্য। 
ব্যাখ্যা-২ : শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য। 
ব্যাখ্যা-৩ : সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য। 
উত্তর : ৩। সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রক্ণোর মান-2] 
1. স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে কোথাকার কৃষকেরা কবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন? 
উত্তর : ১৯১৯ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে দ্বারভাঙ্জার’ জমিদারের 
বিরুদ্ধে বিহারের কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
2. জলপাইগুড়ির বুড়িমা বিখ্যাত কেন? 
উত্তর : বুড়িমা নামে অভিহিত হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ এলাকার এক বৃদ্ধা 
বিধবা । তিনি ১৯৪৬ খিিস্টাব্দে তেভাগা আন্দোলনের উত্তরবঙ্গের রাজবংশীয়দের 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এক প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন। 
3. বারদৌলি সত্যাগ্রহ কী? 
উত্তর : ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাতের সুরাত জেলার বারদৌলি ‘ভারতের বিসমার্ক” নামে 
খ্যাত সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষক চাষিরা খাজনা না দেওয়ার দাবিতে 
যে আন্দোলন করে তা বারদৌলি সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত। 
4. রশিদ আলি দিবস কী? 
উত্তর : রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে মুসলিম ছাত্রলিগ ১১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট-এর ডাক 
দিলে সব ছাত্র সংগঠন এই ধর্মঘটে শামিল হয়। ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে 
আগুয়ান ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায় পরের দিন অর্থাৎ ১৯৪৬-এর 
১২ ফেব্রুয়ারি রশিদ আলি দিবস-এর ডাক দেওয়া হয়। 
5. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কী? 
উত্তর : ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরিসমাপ্তি সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতাদের 
দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জন বামপন্থী 
নেতার বিরুদ্ধে পাঁচ বছর ধরে যে মামলা চলছিল তা মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে 
পরিচিত। এই মামলা Judicial! 5ওcanda! নামে খ্যাত। 
6. গান্ধিজির মতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের পবিত্র ঘটনা বলতে কী বোঝো? 
উত্তর : গান্ধিজি অহিংস আন্দোলনে হিংসার আশ্রয়কে পছন্দ করতেন না। কিন্তু বাবা 
রামচন্দ্রের রায়বেরিলিতে কৃষক শ্রমিকদের নিয়ে জঙ্গী সংগঠন করার জন্য তৎপর 
হলে ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি রামচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। এই 
গ্রেপ্তারের ঘটনাকে গান্ধিজি পবিত্র ঘটনা বলেছেন। 


৫৬ [ দশম ইতিহাস সাজেস্শন ১ 


7. ভাগচাষি বলতে কী বোঝ? 
উত্তর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে ভূস্বামীর জমি ভাড়া নিয়ে যে সমস্ত কৃষক 
নিজেদের খরচে চাষবাস করত তাদের বলা হত ভাগচাষি। 


বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-4] 
1. ওয়ার্কস ত্যান্ড পেজেন্টস্‌ পার্টি সম্পর্কে আলোচনা করো। 


অথবা, টিকা লিখ : ওয়ার্কস আ্যান্ড পেজেন্টস পাটি। 

উত্তর : ভূমিকা : ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে শন্তিশালী করার ব্যাপারে “ওয়ার্ক ত্যান্ড 
পেজেন্টস্‌ পার্টি” শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে। 
(i) উদ্ভব : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে ব্যাপক হারে শ্রমিক অসন্তোষ 
দেখা দেয় এবং সরাসরিভাবে কাজ করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির নানা অসুবিধা 
থাকার তারা শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থে 1925 খ্রিঃ 1 নভেম্বর “দিল লেবার স্বরাজ 
পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস’ নামে কলকাতায় একটি সংগঠন গড়ে 
তোলা হয় পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় “ওয়ার্কস জ্যান্ড পেজেন্টস 
পার্টি”। 
(ii) সর্বভারতীয় দল : “ওয়ার্কস আ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি'র অনুরুপ বোম্বাই পাঞ্জাব 
প্রভৃতি স্ক্যানেও গড়ে ওঠে। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন জায়গার শ্রমিক ও কৃষকদের 
দল গড়ে উঠতে থাকলে নেতারা এর জন্য কলকাতার একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন 
আহ্বান করেন। 
(iii) দাবি : এই দলের দাবিসমূহ হল-_() জমিদারি প্রথার অবসান (i) শ্রমিক ও 
কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা (1) পূর্ণ স্বাধীনতা প্রভৃতি। 
উপসংহার : এই পার্টি শ্রেণি সংগ্রাম সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণিকে সচেতন করে তোলে 
এবং তারা মনে করে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারলে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। 

2. বারদৌলি সত্যাগ্রহণের পরিচয় দাও। 

অথবা, টিকা লিখ : বারদৌলি সত্যাগ্রহ। 

উত্তর : ভূমিকা : ১৯২৮ খ্রিঃ গুজরাটের সুরাটে বারদৌলি তালুকের কৃষকরা সত্যাপ্রহ 
আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনটিই বারদৌলি সত্যাগ্রহ নামে খ্যাত। 
(i) খাজনা বন্ধ : ১৯২৮ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারিতে বল্পবভাই প্যাটেল বারদৌলিতে আসেন 
এবং কৃষকদের খাজনা বন্ধ করার শপথ নিতে নির্দেশ দেন। 
(1) ১৩টি অঞ্ুল : প্যাটেল বারদৌলি তালুকে ১৩টি অঞ্লে ভাগ করে প্রতিটি 
অঞ্লে অভিজ্ঞ নেতার হাতে আন্দোলন পরিচনালনার ভার দেন। 
(ii) বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা : বারদৌলি কৃষকদের বল্পভভাই প্যাটেল 
এক্যবদ্ধ করেন এবং তাদের সংঘবদ্ধ অহিংস আন্দোলনের পথ দেখান। তাকে 
সর্দার উপাধি দেন বারদৌলি নারীরা । 
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(৬) নারী নেতৃত্ব : এই আন্দোলনে যেসব নারীরা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন মনিবেন প্যাটেল, সারদা মেহতা, মিঠুবেন প্যাটেল 
প্রমুখরা। 

উপসংহার : আন্দোলনের ব্যাপকতায় বিচলিত সরকার একটি তদন্ত কমিশন বসালে 
সেই কমিশন খাজনা বৃদ্ধিকে ৬.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে। অবশেষে কৃষকরাও 
খাজনা দিতে সম্যত হলে বারদৌলি সত্যাগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে। 


রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-৪] 


1. আইন অমান্য আন্দৌলনর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা 
করো। 


অথবা, আইন অমান্য আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই আন্দোলন কতখানি 
সফল হয়েছিল? 

উত্তর : ভূমিকা : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ খ্রিঃ 
পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন এক সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অসহযোগ 
আন্দোলনের পরে জাতীয় সংগ্রামে দ্বিতীয় বৃহত্তম গণঅভূথান হল আইন অমান্য 
আন্দোলন। 
পটভূমিকা : সমকালীন ভারতবর্ষের নানা ঘটনাবলি ও ক্ষোভের পরিণতি হল 
আইন অমান্য আন্দোলন। যেমন : (i) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (1) কমিউনিস্ট 
দলের উদ্ভব () পুঁজিপতি শ্রেণির অসন্তোষ (১) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 


প্রথম পর্যায় : 
আন্দোলনের সূচনা : 
(i) লবণ সত্যাগ্রহ : সে সময় ভারতবাসীদের স্বহস্তে লবণ তৈরি করা দণ্ডনীয় 


অপরাধ ছিল। এই অবস্থায় ১৯৩০ খ্রিঃ ১২ মাচঈ লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে 
গান্ধিজি সবরমতী আশ্রম থেকে গুজরাটের সমুদ্রতীরে ডান্ডি অভিমুখে ৭৮ জন 
সত্যাগ্রহীকে নিয়ে এতিহাসিক ডান্ডি অভিযান শুরু করেন। ৬ এপ্রিল ডান্ডিতে 
স্বহস্তে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন এব 
আন্দোলনের সুচনা করেন। 

(1) আন্দোলনের ব্যাপকতা : গান্ধিজির আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলনের 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গুজরাট উপকূল থেকে দাবানলের মতো সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 
মহা উল্লাসে সর্বত্রই চলতে থাকে লবণ তৈরি। কলকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত প্রকাশ্য জনসভায় নিষিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করে আইন ভঙ্গ করে। উঃ পঃ 
সীমান্তে খান আর দুল গফ্ফর খান-এর নেতৃত্বে খোদা-ই-খিদমততার দলের 
অনুচরেরা আন্দোলনকে তীব্র রূপ দেন। 

(1) সরকারি দমননীতি : আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ করে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত 
হয়ে পড়ে এবং আন্দোলনকে দমন করার জন্য নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করে। গান্ধিজি সহ প্রায় ৭৬০০০ সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করা হয়। তাছাড়া বেত্রাঘাত, 
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বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন : 

১৯২১ খরিস্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধিজি এবং নারীসমাজের পক্ষ থেকে সরোজিনী নাইডু 
বৈঠকে যোগ দেন। গান্ধীজি বড়োলাট লর্ড উইলংডন-কে টেলিগ্রাম করে দমন 
নীতি বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু তিনি এতে কর্ণপাত না করায় গান্দিজি পুনরায় 
আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। 

() সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা : যখন সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে মুখর, তখন আন্দোলন 
দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার এক কুটনৈতিক চাল দেয়। ১৯৩২-এর ১৬ 
আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড “সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা" জারি করে 
মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ও হিন্দুদের জন্য পৃথক পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিয়ে 
ভারতীয় জনমতকে বিভন্তু করার ষড়যন্ত্র করেন। 

(i) পুনা চুক্তি : গান্ধিজির জীবন বাঁচাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. বি আর 
আম্মেদকর ও গান্ধিজির মধ্যে সমঝোতামূলক পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয়। 

(ii) গুরুত্ব : () এই আন্দোলন ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পথকে 
প্রশস্ত করে দেয়। (1) এই আন্দোলন বহির্বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 
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নিন নারীর জনগোষ্ঠীর 
১, ১২৯৬১১২৬২১১৬১২৬১৬৯২ ৯৬১১১২৯৯২ ৮১২ নয ১১১৯৬৬২৬১৬১ 


৩৬৮০৬৮৬৬৩০৬ ১৯১ 
১) বহু বিক্মভিতির তালা [4০0] : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. সত্যশোধক সমাজ গঠন করেন 
টে জ্যোতিবা গোবিন্দরাও ফুলে [8] শ্রী নারায়ণ গুরু 
[0] ড. আন্বেদকর [0] গান্ধিজি 
2. ১৯৩২ ধ্ৰিস্টাব্দে পুণা চুক্তি হয়েছিল 
[A] কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লিগের মধ্যে 
[৪] কংগ্রেস ও ইংরেজদের মধ্যে 
@ কংগ্রেসের সঙ্গে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 
[9] মুসলিম লিগ ও ইংরেজদের মধ্যে 
3. অখিল ভারতীয় বহিষ্কৃত পরিষদের প্রথম সম্মেলন হয় 


[A] ১৯২০ খ্রি. মার্চ মাসে 0 ১৯২০ খ্রি. মে মাসে 
[0] ১৯২০ খ্রি. নভেম্বর মাসে [0] ১৯২০ খি. ডিসেম্বর মাসে 
4. সাইমন কমিশন ভারতে আসে__ 
[A] ১৯২৭ খ্রি. 0 ১৯২৮খ্রি, [0] ১৯৩০ খ্রি. [0] ১৯৪২ খি. 


5. সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষিত হয়__ 

[A] ১০ আগস্ট [8] ১২ আগস্ট [0] ১৫ আগস্ট © ১৭ আগস্ট 
6. ভারতের সংবিধান কারধকরী হয় 

[A] ১৯৪৯ খ্রি. ২৫ জানুয়ারি @ ১৯৫০ খ্রি. ২৬ জানুয়ারি 

[0] ১৯৪৭ খ্রি. ২৫ জানুয়ারি [0] ১৯৫২ খ্রি. ২৬ জানুয়ারি 
7. বিনয় বাদল দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করে হত্যা করেন 

টে সিম্পসনকে [8] ডগলাসকে [0] জ্যাকসনকে [0] লোম্যানকে 
৪. হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন__ 


টে আ্যানি বেসান্ত [8] প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার 
[0] বাসন্তী দেবী [0] কল্পনা দত্ত 

9. ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
[A] জহরলাল নেহরু 0 গান্ধিজি 
[০] মতিলাল নেহরু [9] সুভাষচন্দ্র বসু 

10. গান্ধিবুড়ি নামে পরিচিত 
[A] অরুণা আসফ আলি © মাতঙ্গিনী হাজরা 
[0] সুচেতা কৃপালিনী [0] সরোজিনী নাইডু 
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11. গদরপার্টি প্রতিষ্ঠা করেন__ 


[A] রবীন্দ্র কুমার ঘোষ [৪] প্রমথনাথ মিত্র 
@ লালা হরদয়াল [2] সূর্য সেন 
12. আ্যান্টি সাকুর্লার সোসাইটি স্থাপন করেন__ 
0 শচীন্দ প্রসাদ বসু [8] কৃয়কুমার মিত্র 
[0] চিত্তরঞ্জন দাশ [9] মতিলাল নেহরু 
13. King Edward Medical College অবস্থিত— 
[A] ঢাকায় [8] কলকাতায় [0] অমৃতসরে € লাহোরে 
14. Indian Republic Army গঠন করেন— 
টে মাস্টারদা সূর্যসেন [৪] গান্ধিজি 
[০] সুভাষচন্দ্র বসু [0] মতিলাল নেহরু 
15. ক্ষুদিরাম বসুর ফাসি হয় 
[A] ১৯০৬ খ্রি. ১১ আগস্ট [8] ১৯০৬ খি. ৪ আগস্ট 
@ ১৯০৮ খি. ১ আগস্টা[9] ১৯০৮ খ্রি, ৪ আগস্ট 


অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-] 
একটি বাক্যে উত্তর দাও : 
গান্ধিবুড়ি নামে কে পরিচিত ছিল? 
: মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধিবুড়ি নামে পরিচিত। 
মাষ্টারদা নামে কে পরিচিত ছিল? 
: সূর্যসেন মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিল। 
রানি ঝাঁসি বাহিনীর নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন? 
: রানি ঝাঁসি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন লক্ষ্মী সেহগল। 
কালহিল সাকুলার কবে জারি হয়? 
: কার্লাইল সার্কুলার ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ অক্টোবর জারি হয়। 
রশিদ আলি কে ছিলেন? 
: রশিদ আলি ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর একজন সেনানায়ক। 
পুণা চুক্তি কবে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? 
: ড. ৪. বি. Ambedkar ও গান্ধিজির মধ্যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর 
স্বাক্ষরিত হয়। 
কে কবে ভাইকম সত্যাগ্হ পরিচালনা করেন? 
: শ্রী নারায়ণ গুরু ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভাইকম সত্যাপ্রহ পরিচালনা করেন। 
নমঃ শুদ্রদের গুরু কাকে বলা হয়? 


: শ্রী হরিচরণ ঠাকুরকে । 
// দশম ইতিহাস সাজেস্শন | ৬১ 


রন» ধু. 


হোমরুল লিগ কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন? 

: আ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। 
ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? 

: ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গান্ধিজি। 
গদর পার্টি কে প্রতিষ্ঠা করেন? 

: গদর পারি প্রতিষ্ঠা করেন লালা হরদয়াল। 
মাতঙ্গিনী হাজরা কে ছিলেন? 

: মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন ৭৩ বছর বয়সের মেদিনীপুরের এক বৃদ্ধ বিধবা মহিলা। 
যিনি তমলুকের একটি থানা দখল করতে গিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেন। 
কে কবে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন? 

: ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সতীশন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠা করেন। 
ভাণ্ডার তহবিল কে গঠন করেন? 

: সরলা দেবী চৌধুরানী গঠন করেন। 


প্রত 


u IESE 


সত্য বা মিথ্যা নিয় করো : 

(ক) মিত্রমেলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘অভিনব ভারত’। 

খে) নমঃশুদ্রের শতকরা ৭৮ ভাগ ছিল ব্যবসায়ী । 

(গ) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে নেতৃত্ব দেন সূর্য সেন। 

(ঘ) ১৯৩২ খিঃ অল ইন্ডিয়া হরিজন সংঘ স্থাপন করেন আন্মেদকর। 

(ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪০ খ্স্টাব্দে। 

(চ) সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন মহাত্মা গান্ধি। 

উত্তর : (ক) সত্য। (খ) মিথ্যা। (গণ) সত্য। (ঘ) মিথ্যা । (ও) মিথ্যা (চ) মিথ্যা। 


জর অতভের সঙ্গে আঁ’ স্তভ্ত মেলাও : 


(ক) অ’ স্তম্ভ আঁ’ স্তম্ভ 
(৪) আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি (i) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ 
(6) পুণা চুক্তি (ii) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ 
(০) গুরুচাদ (1) সতীশচন্দ্র সামন্ত 
(9) তান্রলিপ্ত জাতীয় সরকার (৬ নমঃশুদ্র আন্দোলনের জনক 


উত্তর : (9)-0), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) 


জম নিসলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো : 
কে) বিবৃতি : ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 
ব্যাখ্যা-১ : বিপ্লবীরা নিজেদের স্বায়ত্ত শাসনের জন্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স গঠন 
করেছিল। 
ব্যাখ্যা-২ : ব্রিটিশ নিধন ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। 
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ব্যাখ্যা-৩ : সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মসূচি পরিকল্পনা ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মূল লক্ষ । 
উত্তর : ৩। সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মসূচি পরিকল্পনা ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মূল লক্ষ। 


(খ) বিবৃতি : বিশ শতকে দলিত আন্দোলন রাজনৈতিক রুপ ধারণ করে। 
ব্যাখ্যা-১ : ব্ৰান্মণরাই দলিত আন্দোলন পরিচালনা করে। 
ব্যাখ্যা-২ : অক্রাম্মণরাই দলিত আন্দোলন পরিচালনা করে। অন্রাম্মণদের দ্বারা 
পরিচালিত হলেও দলিত আন্দোলনে কোনো রাজনীতি ছিল না। 
ব্যাখ্যা-৩ : রাজনৈতিক দল হিসাবে জাস্টিস পার্টি গঠিত হয়। 
উত্তর : ৩। রাজনৈতিক দল হিসাবে জাস্টিস পার্টি গঠিত হয়। 
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1. গদর পার্টি কবে কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয় বা গঠিত হয়? 
উত্তর : পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত হরদয়াল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে 
প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। 
2. অলিন্দ যুদ্ধ কাকে বলে? 
উত্তর : বেঙ্গল ভলিন্টিয়ার্স এর তিনজন বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত 
বাংলার ব্রিটিশ শাসনের মূল কেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করে তারা কারা 
(১৯৩০ খ্রি. ৮ ডিসেম্বর) এতে তিন যুবকের সঙ্গো ইংরেজ লড়াই শুরু হয় যা 
অলিন্দ যুদ্ধ নামে পরিচিত। 
3. লায়ন সাকুর্লার কী? 
উত্তর : স্বদেশি আন্দোলন থেকে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করে আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলার 
জন্য পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব লায়ন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর যে সার্কুলার জারি 
করেন তা লায়ন সার্কুলার নামে পরিচিত। 
4. ভারতী পত্রিকা কে কেন সম্পাদনা করেন? 
উত্তর : ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেন সরলা দেবী চৌধুরানি। 
ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করার কারণ হল এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নানা প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন বঙ্গভঙ্জা বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে নারীদের শামিল হতে বলেন। 
5. হোমরুল লিগ কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন? এর অর্থ কী? 
উত্তর : ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী আ্যানি বেসান্ত এর চেষ্টায় হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠা হয়। 
এর অর্থ হল স্বায়ত্তশাসন। 
6. গান্ধিবুড়ি কাকে কেন বলা হয়? 
উত্তর : মাতঙ্গিনী হাজরাকে গান্ধিবুড়ি বলা হয়। 
মাতঙ্গিনী হাজরাকে গান্ধিবুড়ি বলার কারণ তিনি মহাত্মা গান্ধির আদর্শে পরিচালিত 
হয়েছিলেন এবং গান্ধিজির নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। 
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7. বয়কট ও দেশি কথার অর্থ কী? 
উত্তর : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সংগ্রামের অস্ত্র নিয়ে হিসাবে ব্রিটিশ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে বয়কট ও স্বদেশি এই নীতি গ্রহণ করেন। বয়কট শব্দটির অর্থ 
ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং স্বদেশি শব্দের অর্থ স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার। 


বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-4] 
1. দীপালি সংঘ” সম্পর্কে যা জানো লেখো। 

অথবা, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সময় দীপালি সংঘের ভূমিকা আলোচনা করো। 

উত্তর : দীপালি সংঘ : 
সূচনা : বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে 
ওঠা নারী সংগঠনগুলির মধ্যে দীপালি সংঘ উল্লেখযোগ্য। 
প্রতিষ্ঠা : ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লীলা নাগ ঢাকায় “দীপালি সংঘ’ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
কর্মকান্ত : দীপালি সংঘের উদ্যোগে প্রথমে দীপালি বিদ্যালয় এবং ১২টি অবৈতনিক 
প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এ ছাড়া ঢাকায় নারীশিক্ষা মন্দির শিক্ষীভবন এবং 
মুসলমান মেয়েদের জন্য কামারুন্েসা বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। মাস্টারদা 
সূর্য সেনের সংস্পর্শে দীপালি সংঘ একটি সক্রিয় গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হয়। 
ছাত্রী সংঘ : ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রীদের নিয়ে দীপালি সংঘ গঠন করে “শ্রীসংঘ*। 
মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি : সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কলকাতায় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 
কংগ্রেসের অধীন মহিলা সত্যাপ্রহ সমিতি, প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে দীপালি সংঘের 
সদস্যরাও যোগদান করেন। 
মূল্যায়ন : দীপালি সংঘ সার্বিক দিকে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে, যেমন-_একদিকে 
মহিলাদের শিক্ষিত ও আধুনিক করে তোলে অন্যদিকে তাদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবাদর্শে 
উদ্ভাসিত করে। 

2. সূর্যসেন স্মরণীয় কেন? 

অথবা, টীকা লেখো : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন। 

উত্তর : সূচনা : বাংলা তথা ভারতের বিশ্লববাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রথম সংগঠক 
ছিলেন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মুখ্যনায়ক “মাস্টারদা” সূর্যসেন। 
বিপ্লুবী তৎপরতা : চট্টগ্রামের উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক সূর্যসেন 
তার ৬৪ জন ছাত্র ও সহযোগীদের নিয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল ‘ইন্ডিয়ান 
রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল মধ্যরাতে সূর্যসেনের 
নেতৃত্বে বিগ্লবীবাহিনী ব্রিটিশ সামরিক অস্ত্রগার লুষ্ঠন করেন। 
সূর্ধসেনের ফাসি : ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীদের পরাজয় 
ঘটে এবং “মাস্টারদা” ধরা পড়েন (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি) এবং ১৯৩৪ 
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খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলে তার ফাসি হয়। 
স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা : তারা টেলিফোন, টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন করে চট্টগ্রামে 
একটি “স্বাধীন বিপ্লবী সরকার”-এর প্রতিষ্ঠা করেন। 
উপসংহার : সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লু্ঠনের ঘটনা ছিল চমকপ্রদ ও 
প্রশংসনীয়। এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুষ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত 
জালালাবাদ চট্টগ্রাম যুদ্ধকে ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম দৃষ্টান্ত বলে 
অভিহিত করেছেন। 
3. বিনয়, বাদল, দীনেশ স্মরণীয় কেন? 

উত্তর : ভূমিকা : বিংশ শতাব্দীর প্রথমে গান্ধিজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের 
পাশাপাশি বাংলার বিপ্লবীরা বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলেন 
যার মধ্যে বিনয় বাদল দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান ছিল অন্যতম। 
বিপ্লবী কার্যকলাপ : 
লোম্যান হত্যা : বিপ্লবী বিনয় বসু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট ঢাকার মিটফোর্ড 
হাসপাতালে বাংলার পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল লোম্যান এবং পুলিশ 
সুপারিনটেনডেন্ট হাডসন-কে গুলি করেন। 
রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ : বিনয়-বাদল-দীনেশ বাংলার ব্রিটিশ শাসনের মূল কেন্দ্র 
রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করে কারা বিভাগের অত্যাচারী ইনস্পেক্টর জেনারেল 
সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করে (১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর)। ফলস্বরূপ 
পুলিশের সঙ্গে তিন তরুণের লড়াই শুরু হয়। যারা “অদিন্দ যুদ্ধ” নামে খ্যাত। 
ইংরেজদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব ভেবে তিনজনই আত্মহত্যার 
চেষ্টা করেন। ফলে বাদল গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। কয়েকদিন পরেই 
হাসপাতালে বিনয় বসু মারা যান এবং দীনেশ গুপ্তের মৃত্যুদণ্ড হয়। 
উপসংহার : পরিশেষে উল্লেখ্য বিনয়, বাদল ও দীনেশের এই নিভীক দেশপ্রেম, 
আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসিক কার্যকলাপ একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসকদের উদ্বিগ্ন ও 
ভীতসন্তরস্ত করে তুলেছিল ঠিক তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের স্বাধীনতার 
আকাঙ্কাকে উজ্জীবিত করেছিল। পরবর্তীকালে এই তিন বিপ্লবীর নাম অনুসারে 
কলকাতা ডালহৌসি স্কোয়ারের নামকরণ করা হয়। 

4. টীকা লেখো : আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি। 

উত্তর : ভূমিকা : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের নিরস্ত্র করার জন্য সরকারের 
মুখ্যসচিব আর. ডবলিউ. কার্লাইন নামে পরিচিত। 
প্রেক্ষাপট : বঙ্জাভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা দলে দলে অংশ নেয়। সরকারি 
স্কুল, কলেজ, ডিগ্রি বর্জন করে; পিকেটিং করে তারা বঙ্জাভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 
নতুন প্রাণের স্টার করে। 
রিপন কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর আ্যান্টি 
সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 
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ফলাফল : ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি গড়ে ওঠার ফলে ছাত্রদের মধ্যে উদ্দীপনার 
সঞ্জার হয়। সরকারি নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি 
ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতাকে আরও দৃঢ় করেছিল। 

উদ্দেশ্য : আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 

1. বিদেশি শিক্ষাকে বয়কট করে স্বদেশি শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি করা। 

2. ছাত্রদের এঁক্যবদধ করে জাতীয় আন্দোলন বৃদ্ধি করা। 

3. শাস্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের আলাদা শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা। 

উপসংহার : শশীন্দ্প্রসাদের ভূমিকায় ব্রিটিশ সরকার ক্ষুব্ধ হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 
তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে ত্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির অবদান কোনোক্রমেই 
ভোলার নয়। 


5. নমঃশুদ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

উত্তর : ভূমিকা : বাংলার হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় নমঃশুদ্রের অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ, 
তাদের সামাজিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে ও ওপনিবেশিক সময়কালে তারা আন্দোলনে 
সামিল হয় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে । 
আন্দোলনের সূত্রপাত : লোকরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করার কারণে নমঃশূদ্ররাও 
তাদের কোনোরূপ সহযোগিতা করবেন না বলে জানিয়ে দেন এবং তাদের সঙ্গে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করবেন। এইভাবে ফরিদপুর, বাখরগপ্জে 
নমঃশুদ্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। 
আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ : এই আন্দোলনের নেতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন__ 
হরিচাদ ঠাকুর, গুরুচাদ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, যোগেন্দ্রনাথ 
মণ্ডল, প্রমথরগ্জন ঠাকুর প্রমুখ । 
সংগঠন গড়ে তোলা : নমঃশুদ্রের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, দাবি আদায়, প্রচার, 
শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রভৃতির জন্য কতকগুলি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ১৯০২ 
খিস্টাবদে প্রতিষ্ঠিত “উন্নয়নী সভা” ও নমঃশুদ্র ওয়েলফেয়ার আযাসোসিয়েশন ১৯১২ 
খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল নমঃশূদ্র আসোসিয়েশন, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠিত 
বঙ্গীয় দলিত শ্রেণি সমিতি প্রভৃতি। 
বিভিন্ন দাবি আদায় : নমঃশৃদ্রের অর্থনৈতিক দাবি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ_তারা 
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন। সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতিকে 
তারা সমর্থন করেন। 

6. “রশিদ আলি দিবস’ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। 

উত্তর : ভূমিকা : রশিদ আলি ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপটেন। ব্রিটিশ সরকারের 
সামরিক আদালতে তাকে ৭ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তার প্রতিবাদে ১৯৪৬ 
খ্রিস্টাব্দের ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গণ আন্দোলন হয় এবং ১২ 
ফেব্রুয়ারি রশিদ আলি দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। 
রশিদ আলি দিবস : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি দিল্লির লালকেল্লাতে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের অফিসার ক্যাপটেন রশিদ আলির বিচার হয় ও তীকে সাত বছরের 
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কারাদণ্ড দান করা হয়। এই ঘটনায় কলকাতা পুনরায় উত্তাল হয়ে ওঠে এবং ছাত্র 
বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 
সরকারের দমন নীতি : আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে এবং 
সরকারি মতে ৮৪ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়। যদিও বেসরকারি মতে 
নিহতের সংখ্যা ছিল ২০০-এর বেশি। 
তাৎপর্য : (১) রশিদ আলি দিবসের প্রভাবে ১৩-১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে 
ঢাকাসহ বহরমপুর, কৃয়নগর, রাণাঘাট, মেদিনীপুর প্রভৃতি শহরেও ধর্মঘট পালিত 
হয়। 
(২) এটি স্থানীয় বা প্রাদেশিক ঘটনার পরিধি ছাড়িয়ে জাতীয় চরিত্র নেয়। 
(৩) এই আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম এঁক্য জোরদার হয়ে ওঠে। 
(৪) এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অহিংস গণ আন্দোলন হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিণত 
হয়। 
উপসংহার : আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য রশিদ আলির বিচারকে কেন্দ্র করে যে 
বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ভারতীয় জনমানসে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি 
করেছিল। 

7. বীণা দাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। 


অথবা, বীণা দাস কী জন্য বিখ্যাত? 

উত্তর : ভূমিকা : বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের যুগের অগ্নিকন্যা হলেন বীণা দাস। বীণা দাসের 
দিদি কল্যাণী দাসও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুন্ত ছিলেন। 
জন্ম : ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট বাংলার কৃয়নগরে বীণা দাস জন্মগ্রহণ 
করেন। 
বীণা দাসের পিতা বেণীমাধব দাস ছিলেন দেশপ্রেমিক ও আদর্শ শিক্ষক। বীণা 
দাসের মায়ের নাম সরলা দেবী। 
কার্যকলাপ : বীণা দাসের দিদি কল্যাণী দাস অনার্স গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। তিনি সশস্ত্র 
বিপ্লবী আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কল্যাণী দাস বিপ্লবীদের গোপন 
লিফলেট নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। 
মৃত্যু : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর হরিদ্বারে তার মৃত্যু হয়। 
মূল্যায়ন : বীণা দাসের বিপ্লবী কার্ধাবলি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 
ইংরেজদের ত্রাস এই অগ্নিকন্যা নারী আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
ব্যন্তিত্ব। 

8. টীকা : সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা। 

উত্তর : ভূমিকা : ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষে ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু 
ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মতদানের নীতি দেন। এই প্রচেষ্টায় পরিণতি ছিল ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এর সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন। 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতি : সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা নীতির মাধ্যমে ভারতবাসীদের 
এক জাতি হিসেবে বিবেচনা না করে বিভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
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এই নীতিতে বলা হয় মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, আ্যাংলো ইন্ডিয়ান, বর্ণ হিন্দু, অনুন্নত 
শ্রেণির হিন্দু প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায় আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার পাবে। 
এভাবে ভারতে সামগ্রিক বিভেদ সৃষ্টির পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভেদ 
সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করা হয়। 
মূল বন্তব্য : সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় ঘোষণা করা হয় যে__ 
(১) মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, আযাংলো ইন্ডিয়ান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পৃথক 
নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হবে। 
(২) হিন্দু সমাজকে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত শ্রেণি (Depressed 0185565) তে বিভন্ত 
করে অনুন্নত শ্রেণির পৃথক নির্বাচন বিধি মেনে চলা হবে। 
মূল্যায়ন : সাংবিধানিক দিক দিয়ে “সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা” নীতি ছিল গণতান্ত্রিক 
অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু ভারতের জাতীয় নেতাদের কাছে এই নীতি ছিল ব্রিটিশের 
“বিভাজন ও শাসন নীতি'র প্রতিফলন। এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে মহাত্মা 
গান্ধি সরব হন ও যারবেদা জেলে অনশন শুরু করেন। 
9. অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা আলোচনা করো। 

উত্তর : সূচনা : গান্ধিজির আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নারীদের অংশগ্রহণ । 
অসহযোগ আন্দোলন পর্বে (১৯২০-২২ খ্রিস্টাব্দ) বহু ভারতীয় নারী নিঃসংকোচে 
গান্ধি আন্দোলনে অংশ নিয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছিলেন। 
সরোজিনী নাইডু : অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন 
সরোজিনী নাইড়ু। তিনি জাতীয়বাদী আন্দোলনের নারীদের অংশগ্রহণের জন্য 
অনুপ্রেরণা জোগান। 
নেলি সেনগুপ্ত : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার ধর্মঘটে তিনি নেতৃত্ব দেন। 
আ্যানি বেসান্ত : ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠা করে জ্যানি বেসান্ত 
জাতীয় আন্দোলনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন। 
উর্মিলা দেবী : নারী সত্যাগ্রহ কমিটি প্রতিষ্ঠা করে উর্মিলা দেবী দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। তিনি সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে শোভাযাত্রা বের করেন। 
বি. আম্মা : গান্ধিজির ডাকে সাড়া দিয়ে আমেদাবাদে প্রায় ৬০০০ মহিলার সভায় 
বি. আম্মা বলেন, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া প্রতিটি মহিলার একান্ত 
কর্তব্য। 
উপসংহার : গান্ধিজির আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ইতিহাসের এক অন্যতম 
অধ্যায়। বহু সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ অসহযোগ আন্দোলনকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান 


করে। 
রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করো। পাঞ্জাবের সশস্ত্র 
বিপ্লবী আন্দোলনের বিবরণ দাও। 8+8 


উত্তর : ভূমিকা : মাস্টারদা সূর্যসেন ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি যিনি সংসারের 
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মায়াজালে নিজেকে বন্দি না রেখে দেশমাতার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করন। 
বাংলা তথা ভারতের বিপ্লববাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন চট্টোগ্রাম 
বিদ্রোহের মুখ্য নায়ক “মাস্টারদা” সূর্য সেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সূর্য সেনের 
নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঘটনা সমগ্র ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মাস্টারদা 
বহরমপুর কৃয়নাথ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে বিপ্লবী দল 
গঠনের উদ্যোগ নেন। এই সময় তার সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আন্বিকা চক্রবর্তী, 
নগেন্দ্রনাথ সেন, চারুবিকাশ দত্ত, অনুরুপ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ । তাদের নিয়ে সূর্য সেন 
ইন্ডিয়ান “রিপাবলিকান আর্মি” নামে সশস্ত্র বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। 

পরিকল্পনা : সূর্য সেন-এর পরিকল্পনা ছিল-টট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা 
টেলিফোন এবং টেলিগ্রামের অফিস ধ্বংস করা, চট্টগ্রামের সেনাবাহিনীর খাঁটি দখল করা 

এবং ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজদের বন্দি করা । 

সূর্যসেনের বিপ্লবী জীবনের কার্যকলাপ : সূর্য সেনের গুপ্ত সমিতির সদস্যরা ১৯২৩ 
খ্রিস্টাব্দে রেলকর্মীদের বেতন নিয়ে যাবার সময় ইংরেজদের কাছ থেকে ১৭ হাজার টাকা 
ছিনতাই করে। সূর্য সেনের নেতৃত্বে তার অনুগামীরা পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে 
হত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা ফাস হয়ে যায় এবং সূর্য সেনের বেশ 
কয়েকজন সহযোগী ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ধরা পড়ে যান কিন্তু সূর্যসেন সেখান থেকে পালাতে 
সক্ষম হন। 

দেশমাতার মুক্তির উদ্দেশ্যে বাংলার প্রতিভাবান যুবকরা যেভাবে নিজদের জীবন 
উৎসর্গ করেছিল তা স্বাধীন ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত করেছে। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের ঘটনা ছিল চমকপ্রদ ও প্রশংসনীয়। 

পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন : 

ভূমিকা : বিংশ শতকে পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দেলনের ব্যাপক প্রসার ঘটে যা 
ব্রিটিশ সরকারের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। লালা হরদয়াল অজিত সিং, সুফি অন্বাপ্রসাদ, 
রাসবিহারী বসু প্রমুখ বিপ্লবীর উদ্যোগে পাপ্জাব শহর বিপ্লবের অগ্নিকৃণ্ডে পরিণত হয়। এই 
আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল মহারাষ্ট্রে কিন্তু ধীরে ধীরে তা পাঞ্জাবের ব্যাপক আকার 
ধারণ করে। 

সাহারানপুর গুপ্ত সমিতি : প্রবাসী বাঙালি জে এম চট্টোপাধ্যায় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে 
কয়েকজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাবের সাহারানপুরে একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ে 
তোলেন। পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করেন। এইভাবে পার্জরাবে বিপ্লববাদ ভূমিষ্ঠ হয়। 
এই আন্দোলনে যে সব বিপ্পবীরা যোগদান করেন তারা হলেন লালা হরদয়াল, সর্দার 
অজিত সিং, সুফি অন্বাপ্রসাদ প্রমুখ ব্যন্তিবর্গরা। অজিত সিং ও অন্বাপ্রসাদ কয়েকটি বিপ্লবী 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল “স্বরাজ” “ঝিঙের-শিয়াল" প্রভৃতি। 

লালা হরদয়ালের ভূমিকা : ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের বৈপ্পবীক আন্দোলনের 
এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন লালা হরদয়াল। তিনি পাঞ্জাবে এটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি বৈপ্লবিক কাৰ্যকলাপ শিক্ষা ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার 
সানফ্রান্সিকো শহরে “গদর পার্টি” প্রতিষ্ঠা করেন। 
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রাসবিহারী বসুর ভূমিকা : পাঞ্জাবসহ সারা উত্তর ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন 
পরিচালনা করেন প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। রাসবিহারীর পরিচালনা অনুযায়ী পাপ্তাবের 
সহকারি পুলিশ কমিশনার গর্ডনকে হত্যার উদ্দেশ্যে লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে বিগ্লবীরা 
বোমা রাখে। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক এক সিপাহী বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। তার 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তিনি জাপানে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রবাসি ভারতীয়দের 
নিয়ে আজাদ্‌-হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে উল্লেখযোগ্য পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের দেশপ্রেম আত্মত্যাগ ও 
কার্যকলাপের দেশবাসির মনে ব্রিটিশ বিরোধী উদ্দীপনার স্টার করে। পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপ ভরেত ব্রিটিশ শাসনের ভীত কীপিয়ে দেয়। এই বিপ্লবী চেতনা থেকে পরবর্তীকালে 
জন্ম নেয় বামপন্থী আন্দোলন যা ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার 
সিংহদ্বারে টেনে এনেছিল। 

2. বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বিবরণ দাও। 

উত্তর : বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের 
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সময় বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা, অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শুরু হয়। 

অনুশীলন সমিতি : বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারের ক্ষেত্রে অনুশীলন সমিতি 
সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বিপ্লবী সতীশ বসু ও প্রমথনাথ এই দুই ব্যন্তির সহায়তায় 
কলকাতার মদন মিত্র লেনে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কুস্তি, শরীর চর্চা, 
চরিত্রগঠন প্রভৃতির সঙ্গে গোপনে বিপ্লবী কার্যক্রম চলত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু 
হলে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহি, চট্টগ্রাম, রংপুর প্রভৃতি জেলায় এই সমিতির 
শাখা গড়ে ওঠে। 

অন্যান্য সমিতি ও যুগান্তর দল : বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন ঘোষ ও 
উপেন্দ্ৰনাথ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 
যুগান্তর দল গঠিত হয়। এই দলের সদস্যরা পূর্ববঙ্গ ও আসামের অত্যাচারী ছোটোলাট 
র্যামফিল্ড কুলার ও বাংলার গভর্নর আ্যানডু ফ্রেজারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। যুগান্তর 
দল ছাড়াও এইসময় বাংলার আত্মোন্নতি সমিতি, ব্রতী সমিতি, সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি কার্যকলাপ 
চালিয়ে যায়। 

বুড়িবালামের যুদ্ধ : সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে বাঘা যতীন জার্মানি থেকে 
তিনটি অস্ত্র বোঝাই জাহাজ বাংলায় আনার ব্যবস্থা করেন। ওড়িশার বালেশ্বরে আগত 
মাভেরিক জাহাজের অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাঘাযতীন, চিন্তপ্রিয়, মনোরগ্জন নীরেন প্রমুখ 
ব্যন্তিরা বালেশ্বরে পৌছান। গোপনে খবর পায় পুলিশ তারপর উভয়ের মধ্যে ব্যাপক 
গুলির লড়াই চলে। ওই লড়াইয়ের পর কয়েকজন ধরা পড়ে তাদের কারও ফীসি এবং 
কারও কারাদণ্ড হয়। 

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন : মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮ 
এপ্রিল, চট্টগ্রামের সরকারি অস্ত্রাগার লুষ্ঠন করেন। এই অভিযানে সূর্য সেনের সহযোগী 
ব্যন্তিরা হলেন নির্মল সেন, অন্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ইত্যাদি ব্যন্তিবর্গরা। 
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ওই লুষ্ঠিত অস্ত্র নিয়ে বিপ্লুবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। এখানে পুলিশের সঙ্গে 
তুমুল গুলির লড়াইয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর ৭০-১০০ জন এবং বিপ্লবীদের ১২ জনের মৃত্যু হয়। 
পরে সূর্য সেন ধরা পড়ে এবং বিচারে তীর ফাঁসি হয়। 

ইউরোগীয় ক্লাব আক্রমণ : প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে শান্তি চক্রবর্তী 
কালিকিংকর দে প্রমুখ সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রকাশিত দল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির 
ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও পালটা আক্রমণ চালালে গ্রেফতার 
হবার আগেই শ্রীতিলতা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে উল্লেখ্য সরকারি দমননীতি, অত্যাচার এবং বিপ্লাবীদের মধ্যে 
মতপার্থক্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোষ্টিদ্বন্দের কারণে আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়লেও 
বিপ্লবীদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার সশস্ত্র হয়ে ওঠে এবং 
বিপ্লবীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এবং 
পরবর্তীকালে ভারত ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুন্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। 


২১০] একনজরে উল্লেখযোগ্য ব্যস্তিত্ব 


ভগিনী নিবেদিতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণে 
উদ্যোগগ্রহণ। 


সরলাদেবী চৌধুরানি ‘ভারতী’ পত্রিকা প্রকাশ, ব্যায়াম সমিতি গঠন। 


লীলা নাগ দীপালি সংঘ" প্রতিষ্ঠা। 
শান্তি দাশ নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠন। 
মেহতা 


প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনে অংশগ্রহণ । 


চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনে অংশগ্রহণ । 


কল্পনা দত্ত 
উর্মিলা দেবী নারী কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা । 
বসু -সার্কলার 


লক্ষ্মী স্বামীনাথন ঝাসির রানি ব্রিগেডের নেতৃত্ব। 


শটীন্দ্রপ্রসাদ ত্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্টা। 


সুধ 
রসিদ আলি আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাস্টেন। 
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নাম কৃতিত্ব 
বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত অলিন্দ যুদ্ধে অংশগ্রহণ । 
মহাত্মা গান্ধি ‘হরিজন’ পত্রিকা প্রকাশ, হরিজন সেবক সংঘ 


প্রতিষ্ঠা, সারা ভারত অস্পৃশ্যতাবিরোধী সংঘ 
গঠন। 


বি. আর. আন্মেদকর সারা ভারত নিপীড়িত শ্রেণির কংগ্রেস গঠন, 
সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা। 
রচনা। 
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সত কহ তিক প্রশ্নোত্তর [ [1400]: (তিনের মান-॥] 
1. হায়দরাবাদ ভারত ইউনিয়নে যোগ দেয়__ 


[A] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 
@ ১৯৪৯ খিস্টাব্দ [D] ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 
2. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতচুক্তির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন 
টে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল [8B] মতিলাল নেহরু 
[0] আবদুল কালাম আজাদ [9] জহরলাল নেহরু 
3. রাজ্য পুনগঠন আইন পাস হয়__ 
[A] ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে G@ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে 
[0] ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 
4. উদ্বাডুদের সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ হয়__ 
€) ১৯৪৮-এর পর থেকে [3B] ১৯৪৯-এর পর থেকে 
[0] ১৯৫০-এর পর থেকে [9] ১৯৫১-এর পর থেকে 
5. রাজ্য পুনগঠন কমিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
[A] চক্রবতী রাজাগোপালাচারী [৪] সৈয়দ আহমেদ 
[0] সৈয়দ ফজল আলি 6 জহরলাল নেহরু 
6. সারা ভারত রাজ্য জনতা সভা প্রতিষ্ঠিত হয় 
[A] ১৯২০ খিিস্টাব্দে [৪] ১৯২১ খিস্টাব্দে 
[0] ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে © ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 


7. দেশীয় রাজ্য রাজাদের সঙ্গে বড়োলাটের সভা হয়__ 

টে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই [৪] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট 

[0] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই [0] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর 
৪. পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে__ 

[A] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট @ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর 

[0] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর [0] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর 
9. A Train to Pakistan গ্রন্থটি কে লিখেছিলেন? 

[A] প্রফুল্ল চক্রবর্তী 9 খুশবন্তসিং [0] গোবিন্দ নিহালানি [9] ভীষ্ম সাহানি 
10. ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পযন্ত সংবিধানে স্বীকৃত ভাষা ছিল 

€টে ১৪টি [8] ১৫টি [0] ১৬টি [0] ১৭টি 
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11. স্বাধীনতা সংগ্রামী পাতি শ্রীরামালু মারা যান__ 


[A] ১৯৫০ থ্রি, 09 ১৯৫২খি. [0] ১৯৫৩ খ্রি. [0] ১৯৫৪ খ্রি. 
12. সরকারি ভাষা বিল উত্থাপন করা হয়__ 

[A] ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে [8] ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 

@ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে [0] ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 


অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 

একটি বাক্যে উত্তর দাও : 

রাজ্য পুনগঠন আইন কবে পাশ হয়? 
: রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয় ১৯৫৬ খরস্টাব্দে। 

পুনগঠন আইন অনুসারে কয়টি রাজ্য গঠিত হয়? 
: এই আইন অনুসারে ১৪টি রাজ্য গঠিত হয়। 

কবে জে. ডি. পি কমিটি গঠিত হয়? 
: ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জে. ডি. পি কমিটি গঠিত হয়। 

কবে পৃথক অন্তপ্রদেশ গঠিত হয়? 
: ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১৯ ডিসেম্বর পৃথক অন্ধপ্রদেশ গঠিত হয়। 

কে পৃথক অন্থপ্রদেশ রাজ্য গঠনের দাবিতে অনশন করেন? 
: গান্ধিজি নেতা শ্রীরামালু পৃথক তন্ধপ্রদেশ রাজ্য গঠনের দাবিতে অনশন করেন। 
মাহানওয়াজ ভুট্টো কে ছিলেন? 
: জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। 

অল জন্মুকাশ্মীর ন্যাশানাল কনফারেন্সের সভাপতি কে ছিলেন? 
: সেখ আবদুল্লা। 

হায়দরাবাদ কবে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে যোগদান করে? 
: ১৯৫০ খিস্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি 

ভি. পি. মেনন কে ছিলেন? 
: ভি. পি. মেনন ছিলেন একজন স্বরাষ্ট্রসচিব। 

কার নেতৃত্বে কবে গোয়া, দমন, দিউ দখল করা হয়? 

: ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৮-১৯ ডিসেম্বর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে গোয়া, 
দমন, দিউ দখল করা হয়। 

10. লৌহ মানব কাকে বলা হৃত? 
উত্তর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে লৌহ মানব বলা হত। 

11. ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কটি ছোটো রাজ্য ছিল? 
উত্তর : ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে আদমশুমারি অনুযায়ী ৫৬৫টি ছোটো রাজ্য ছিল। 
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12. সারাভারত রাজ্য জনসভা কবে গঠিত হয় ? 
উত্তর : সারাভারত রাজ্য জনসভা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়। 
13. রাজ্য জনতাসভার প্রথম অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন? 
উত্তর : রাজ্য জনসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দেওয়ান বাহাদুর এম চন্দ্র 
রাই। 
14. কাশ্মীরের রাজা কে ছিলেন? 
উত্তর : কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং। 
15. কবে জন্মু কাশ্মীরকে ভারতভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? 
উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর জন্মুকাশ্মীরকে ভারতভূত্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছিল। 
16. কে কবে হায়দরাবাদ দখল করেন? 
উত্তর : জহরলাল নেহরু সেনাবাহিনীর সাহায্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদ 
দখল করেন। 
17. পেপসু কী? 
উত্তর : পাতিয়ালা ও পূর্বপাপ্জাব নিয়ে গড়ে উঠেছিল পেপসু। 
18. ভীষ্ম সাহানির লেখা গ্রন্থটির নাম কী? 
উত্তর : ভীষ্ম সাহানির লেখা গ্রন্থটির নাম ‘তমস’। 
19. A train to Pakistan গ্রন্থটি কার রচনা ? 
উত্তর : A train to Pakistan গ্রন্থটি খুশবন্ত সিং-এর লেখা। 
20. প্রান্তিক মানব গ্রন্থটি কে রচনা করেন? 
উত্তর : প্রান্তিক মানব গ্রন্থটি প্রফুল্ল চক্রবততী রচনা করেন। 


জজ শূন্যস্থান পূরণ করো : 
(ক) রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয় ______ খিস্টাব্দে। 
খে) নিজস্ব __ নামে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলো। 
(গ) ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল _______ কোটি মানুষ। 
(ঘ) জুনাগড় রাজ্যে মোট প্রজার __ শতাংশ মানুষ ছিল হিন্দু। 
উত্তর : (ক) ১৯৫৬ খিস্টাব্দে। (খ) রাজকার গে) ৩৯ কোটি। (ঘ) ৮০% 


জজ নিললিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নিবার্চন করো : 
(ক) বিবৃতি : দেশ ভাগের দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। 
ব্যাখ্যা-১ : দেশ ভাগ ছিল একান্ত জরুরি। 
ব্যাখ্যা-২ : দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত সরকারি ভাবে ঘোষণা হয়। 
ব্যাখ্যা-৩ : রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ইংরেজ শাসনের বহুপূর্ব থেকেই ছিল না। 
উত্তর : ১। দেশ ভাগ ছিল একান্ত জরুরি 
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খে) বিবৃতি: ভারতের ইতিহাস স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী পাঁচ বছর পুনর্বাসনের যুগ 
নামে পরিচিত। 
ব্যাখ্যা-১ : স্বাধীনতার পরের পাঁচ বছরে গৃহহীন ভারতীয়দের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
করা হয়। 
ব্যাখ্যা-২ : স্বাধীনতার পর প্রথম, পাঁচ বছর উদ্ধাস্তুদের প্রাণ ও পুনর্বাসনের ওপর 
জোর দেওয়া হয়। 
ব্যাখ্যা-৩ : স্বাধীনতার পরবর্তী পাচ বছর ধরে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রচিত হয়। 


উত্তর : ২। স্বাধীনতার পর প্রথম, পাঁচ বছর উদ্বাত্ভুদের প্রাণ ও পুনর্বাসনের ওপর 
জোর দেওয়া হয়। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-2] 


1. রাজ্য পুনগঠন কমিশন কী? 
উত্তর : ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্গঠনের জন্য একটি কমিশন গঠন 
করা হয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জহরলাল নেহরু গঠন করেন। এই কমিশনের নেতৃত্বে 
ছিলেন সৈয়দ ফজল আলি। এই কমিশন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নামে পরিচিত। 
2. প্রথম ভাষা কমিশন কবে ও কী উদ্দেশ্যে গঠিত হয়? 
উত্তর : ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিজিধরের সভাপতিত্বে প্রথম ভাষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। 
হিন্দিকে সরকারি ভাষা রুপে গ্রহণ করা হবে কিনা এই বিষয়ে আলোচনার জন্য 
কমিশন গঠিত হয়েছিল। 


3. কবে কার নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী পোতুগিজ উপনিবেশগুলি দখল করে? 
উত্তর : ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ১৮-১৯ ডিসেম্বর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় 
সেনাবাহিনী গোয়া, দমন, দিউ অর্থাৎ সবকটি পোর্তুৃগিজ উপনিবেশ দখল করে 

নেয়। 


4. দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে জানা যায় এমন দুটি গ্রন্থের নাম লেখো? 
উত্তর : দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে জানা যায় এমন দুটি গ্রন্থ হল 
(i) খুশবস্ত সিং-এর A train to Pakistan. 
(i) প্রফুল্ল চক্রবর্তীর প্রান্তিক মানব। 
5. রাজ্য পুনগঠিন সম্পর্কিত কমিশনের সদস্যদের নাম উল্লেখ করো। 
উত্তর : রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কিত কমিশনের দুই সদস্য ছিলেন কে. এম. পানিকর এবং 
হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু। 
6. ভারত শাসন আইন কাকে বলে? 
উত্তর : ভারতে সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে একটি কার্যকারী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য 
১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার স্যামুয়েল হোর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিন্নকক্ষ হাউস অব 
কমন্স-এ সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ক বিল উপস্থাপন করেন। কিছু সংশোধনের 
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পর ২ আগস্ট বিলটি রাজার সম্মতি লাভ করে এটাকেই ভারত শাসন আইন 
বলে। 


7. ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় কী কী সমস্যা ছিল? 
উত্তর : ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় বহুবিধ সমস্যায় ভারত জর্জরিত ছিল। ভারতের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্জলে এবং পূর্বাঞ্জলে দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল। এই দাঙ্গায় বহুসংখ্যক 
মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। যা 
কাম্য ছিল না। 
8. ওপনিবেশিক ভারত 71710915966 বলতে কী বোঝো? 
উত্তর : কোম্পানির শাসনের অবসানের পর ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বাইরের 
বেশ কয়েকটি স্বশীসিত রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এইগুলিকে বলা হয় Princely 
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9. জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে চলে যায় কেন? 
উত্তর : জুনাগড়ের নবাব মুসলিম হলেও এখানকার বেশিরভাগ মানুষই ছিল হিন্দু। ১৯৪৮ 
খ্রিস্টাব্দে এক নির্দেশনামা মারফত জুনাগড়ের মানুষ ভারত ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিলে নবাব ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। 
10. রাজপ্রমুখ কী? 
উত্তর : হায়দরাবাদের ভারতভুত্তির পর সেখানকার নিজামকে রাজপ্রমুখ অর্থাৎ রাজ্যের 
অনুষ্ঠানিক শাসক হিসাবে রাখা হয়। তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ারও বন্দোবস্ত 
করা হয়। 
11. উদ্বাডু সমস্যা কী? 
উত্তর : ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার আগে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে 
যায়। দেশভাগের ফলে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের ছিন্নমূল পরিবারগুলি তাদের স্ব স্ব 
দেশে ফিরে যেতে থাকে। এই ছিন্নমূল মানুষকে বলা হয় উদ্বাস্তু। 


বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-4] 
1. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুস্তির সংক্রান্ত সমস্যা । 
উত্তর : স্বাধীনতা লাভের পর ভারত যেসব কঠিন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার 
মধ্যে অন্যতম হল দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতমুক্তিজনিত সমস্যা। এর কারণগুলি 
হল- 
(i) বিক্ষিপ্ত চিড়িয়াখানা : স্বাধীনতার প্রাককালে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৬০। 
এই রাজ্যগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিল। এরকম বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে 
থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে ভূপাল, হায়দরাবাদ, জুনাগড়, কাশ্মীরসহ বেশ কিছু রাজ্য। 
(i) জাতীয়তাবাদি আদর্শে বাধা : অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ দ্বারা 
পরিচালিত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন মনোভাবে 
আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস জানিয়ে দেয় যে ভারতের 
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ভৌগোলিক সীমার কোনো দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে না। 
(iii) প্রজীবিদ্রোহের আশাঙ্ঘা : দেশীয় রাজ্যগুলি রাজতান্ত্িক, স্বৈরতান্ত্রিক ও 
পশ্চাদপদ ছিল। তাই দেশীয় রাজ্যের প্রজারা গণতান্ত্রিক ও উন্নত ভারতের সঙ্গে 
যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। ফলে দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজা বিদ্রোহের আশাঙ্া দেখা 
যায়। 
(৬ বিশেষ সমস্যা : ১৯৪৮ এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে 
ভারতের অন্তর্ভূক্ত করা হলেও হায়দরাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর নিজেদের স্বাধীন 
অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারতভুক্তি দলিলে স্বাক্ষর করেনি। ফলে ব্যতিক্রমী 
ওই তিনটি রাজ্য নিয়ে জটিল সমস্যা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জটিলতার 
কারণে সমগ্র কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করতে ভারত সরকার ব্যর্থ হয়। 
উপসংহার : উপরোন্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
সর্দার বল্পবভাই প্যাটেল কূটনীতি ও সামরিক শস্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে দেশীয় রাজ্যগুলি 
ভারতের অন্তর্ভুত্ত করেন। 
2. টীকা লেখো : কাশ্মীর সমস্যা। 

উত্তর : স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির 
ভারতভুস্তির সমস্যা-এর মধ্যে সবচেয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় কাশ্মীরের 
ভারতভূত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি। যে সমস্যার সমাধান আজও সম্ভব হয়নি। 
সমস্যার সূচনা : কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ হিন্দু হলেও তখনকার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
প্রজা ছিল মুসলিম। এই অবস্থায় মহারাজা হরি সিংহ কাশ্মীরের স্বাধীন অস্তিত্ব 
রক্ষার চেষ্টা করলে পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রই কাশ্মীরকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের 
অন্তর্ভৃন্ত করার চেষ্টা করে ফলে সৃষ্টি হয় কাশ্মীর সমস্যা । 
পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ : ১৯৪৭ এর ২২ মে অক্টোবর পাকিস্তানের মদতপুষ্ট 
বাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করে হত্যা, লুষ্ঠন ও নির্যাতনসহ ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
শুরু করেন। ওই অবস্থায় মহারাজা হরি সিংহ ২৮শে অক্টোবর ভারতের কাছে 
সামরিক সাহায্যের প্রার্থনা করেন। 
ভারতভূত্তির দলিলে স্বাক্ষর : মহারাজা হরি সিংহের সামরিক সাহায্যের আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার জানিয়ে দেয় যে মহারাজা ভারতভুত্তির দলিলে স্বাক্ষর 
করলে তবেই ভারত কাশ্মীরে সেনা পাঠাবে। ওই অবস্থায় ২৬শে অক্টোবর হরি 
সিংহ ভারতভূত্তির দলিলে স্বাক্ষর করলে কাশ্মীর ভারত এর অন্তর্ভূক্ত হয়। 
ভারতের সামরিক অভিযান : হরি সিংহ ভারতভূ্তির দলিলে স্বাক্ষর করার পরের 
দিন ভারতীয় সেনা কাশ্মীরে অভিযান চালায় এবং দ্রুত কাশ্মীরে অংশগ্রহণ করে 
ভূভাগ দখল করে নেয়। ৩১শে অক্টোবর কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা 
শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেন। 
উপসংহার : ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা 
করে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধ বিরোধী সীমারেখা (109০) 
চিহ্নিত করে। ফলে পাক হানাদার অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের দখলে চলে যায়। 
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সেই থেকে আজ পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। 


3. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুস্তির ব্যাপারে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের ভূমিকা 

আলোচনা করো। 

উত্তর : স্বাধীনতা লাভের পর ভারত যেসব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার মধ্যে 
অন্যতম হল দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তিজনিত সমস্যা। এক্ষেত্রে ভারতের প্রথম 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুত্তির ব্যাপারে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
(i) প্যাটেলের কঠোর মনোভাব : ভারতের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতভুত্তি দলিলে স্বাক্ষর করাতে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের 
কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। 
(1) সামরিক হুমকি : প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিকে 
ভারতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আহ্বান জানায় কিন্তু তার আহ্বানে যেসব দেশীয় 
রাজ্যগুলি স্বাক্ষর করেননি ভারতভুক্তির দলিলে, তাদেরকে তিনি সামরিক অভিযান 
চালানোর ভয় দেখিয়ে ভারতে যোগদানে বাধ্য করেন। 
(i) কূটনৈতিক চাপ : বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভূত্ত করার উদ্দেশ্যে 
বল্লভভাই প্যাটেল নানা কুটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
সচিব ডি. পি. মেননকে বলেন যে, দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরী পদক্ষেপ না গ্রহণ 
করতে পারলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা দেশীয় রাজ্যগুলির দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে 
যেতে পারে। 
(৬) সামরিক অভিযান : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, 
জুনাগড় ও কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র দেশীয় রাজ্য ভারতভূত্তি হয়। তাই ভারতে 
যোগদানে অনিচ্ছুক তিনটি রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্পভভাই প্যাটেল সামরিক 
অভিযান প্ররণ করে না ফলে রাজ্যগুলি ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়। 
উপসংহার : বল্পভভাই প্যাটেলের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অনমনীয় মনোভাব, স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের সচিব ডি. পি. মেনন তার কুটনৈতিক এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের 
সহযোগিতায় দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্ত্ভ্ত হয়। 

4. টীকা লেখো : রাজ্য পুনর্গঠন আইন। 

উত্তর : দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতে অন্তর্ভূক্ত করে ভারতভুত্তিজনিত সমস্যার সমাধান 
করা হলেও ১৯৫০ এর দশকে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুর্ণগঠন করার সমস্যার 
উদ্ভব হয়। তাই এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও আইন। 
রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন : ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহরু রাজ্য পৃণগগঠন 
কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন গঠিত হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির 
সভাপতিত্বে। 
১৯৫৫ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। ওই রিপোর্টে ভারতকে ১৫টি 
রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্যলে ভাগ করা হয়। ওই কমিশন ভাষার ভিত্তিতে 
রাজ্যে পুণগ্গঠনের কথা বললেও বোম্বাই ও পাঞ্জাব বিভাজনের বিরোধিতা করেন। 
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রাজ্যপৃণর্গঠন আইন : রাজ্য পুণগঠিন আইনের সুপারিশ ভারতকে ১৪টি প্রদেশ ও 
৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্জলের বিভক্তি করা হয়। 

(i) হায়দরাবাদ থেকে তেলেঙ্গানাকে বিচ্ছিন্ন করে অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা 
হয়। 

(ii) মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর যুক্ত হয়ে গঠিত হয় কেরালা রাজ্য। 

(ii) মধ্যপ্রদেশ নামে একটি নতুন হিন্দিভাষি রাজ্য গঠিত হয়। 

উপসংহার : ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য সুদৃঢ় 
হয় এবং জাতীয় সংহতি শক্তিশালী হয়। এদিক থেকে বিচার করলে ভাষাভিত্তিক 
রাজ্য পুণর্গঠন কমিশন ও আইনের গুরুত্ব অপরিসীম 


রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 


1. কাশ্মীরের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করো। 
অথবা 
কাশ্মীরকে কীভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা লেখো। 


উত্তর : ভূমিকা : ১৯৪৭ খ্রিঃ ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করে 
তারপর ভারতীয় ভূখণ্ডে অন্তত ৫০০টি স্বাধীন দেশীয় রাজ্যর অস্তিত্ব ছিল। ভারতের 
স্বাধীনতা আইনের দ্বারা এই রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার 
অথবা ভারত ও পাকিস্তানের যে কোনো একটি রাষ্ট্রে যোগদানের অধিকার পায়। 
“লৌহ মানব’ নামে খ্যাত ভারতের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চাপের ফলে 
অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে “Instrument 
of Accession” নামক ভারত ভুত্তির দলিলে স্বাক্ষর করে ভারতরে অন্ত্ভূত্ত হয়। 
কিন্তু যে তিনটি ব্যতিক্রমী রাজ্য ভারতভু্তির বিষয়ে বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল 
সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল কাশ্মীর। কাশ্মীরের ভারতভুন্তি নিয়ে যে জটিল সমস্যার 
সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান আজও হয়নি। 
কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা : ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় কাশ্মীরের 
রাজা ছিলেন হরি সিং। ভারত ও পাকিস্তান নিজ নিজ দেশে হরি সিংকে যোগদানের 
আবেদন জানান। কিন্তু মহারাজা হরি সিং কোনো দেশে যোগদান না করে স্বাধীন 
ও স্বতন্ত্র থাকার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। অপরদিকে কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক 
দল “ন্যাশনাল কনফারেন্স’ এর নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারত ভূক্তির জন্য 
আন্দোলন করেন। 
কাশ্মীরে পাক আক্রমণ ও ভারতভুত্তির দলিলে স্বাক্ষর : কাশ্মীরের রাজা হরি 
সিং স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন। ভারতও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিরোধী ছিল। 
কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দল ও তার প্রাণপুরুষ এক্ষেত্রে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি 
সম্পর্কে জনমত গঠন করতে থাকেন। কিন্তু যেহেতু মুসলিমদের সংখ্যা বেশি 
সেজন্য পাকিস্তান এই রাজ্যটিকে নিজের অধীনে আনতে উদ্যোগী হন। এই অস্থায় 
১৯৪৭ খ্ৰীঃ ২২শে অক্টোবর পাকিস্তানের মদতপূর্ণ হানাদার বাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ 
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করে হত্যা, লুঠ, ও নির্যাতন সহ ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। এই 
অবস্থায় মহারাজা হরি সিং রাজধানী শ্রীনগর থেকে পালিয়ে যান এবং ২৫ অক্টোবর 
ভারত সরকারের কাছে সাময়িক সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারত সরকার জানায় যে, 
মহারাজা ভারতভূত্তির দলিলে সাক্ষর করলে তবে ভারত কাশ্মীরে সেনা পাঠাবে। 
তারপর মহারাজা হরি সিং ২৬ অক্টোবর ভারতভুত্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন এবং 
কাশ্মীরের জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল তা সমর্থন করে। পরদিন ভারত সেনাবাহিনী 
শ্রীনগরে প্রবেশ করে এবং কাশ্মীরের ১/৩ অংশ দখল করে নেয়। 

উপসংহার : পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ কাশ্মীর না পেয়ে তখন থেকে মাঝে মাঝেই কাশ্মীরে 
আক্রমণ চালায়। এর ফলে কাশ্মীরের উপর আধিপত্য প্রতিস্থানকে কেন্দ্র করে 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক ও বিরোধ চলছে। এই বিরোধকে 
কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯ খ্রীঃ বড় 
ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। 


2. ভারতের স্বাধীনতালাভের পর নবগঠিত ভারতের প্রধান সমস্যাগুলি কী তা 
আলোচনা করো? 


উত্তর : ভূমিকা : ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীন 
হয়। স্বাধীনতা লাভের পর নবগঠিত ভারত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্ত 
সমস্যার সমাধান করার জন্য ভারত সরকারকে কয়েক বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা 
চালাতে হয়। ডঃ সৰ্বপল্লী গোপাল স্বাধীনতা লাভের সূচনালগ্নে এই সংকটকে 
বিপন্ন প্রভাত বলে অভিহিত করেছেন। 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : ১৯৪৬ খ্রিঃ ভারতের বিভিন্ন দাঙ্গা তীব্রতর হয়ে ওঠে। 
স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই দাঙ্গা অব্যাহত থাকে। দাঙ্গায় 
অন্তত ৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়ে বলে জি ভি খোলসা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া 
ব্যাপক লুষ্ঠন, গৃহে অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ ধর্মান্তকরণ প্রভৃতি অব্যাহত থাকে। 
দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভূক্তি : স্বাধীনতা লাভের প্রাক মুহূর্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে 
প্রায় ৬০০টি দেশীয় রাজ্যর অস্তিত্ব ছিল। এগুলির মধ্যে কাশ্মীর, 
হায়দরাবাদ-_জুনাগড় সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য নবগঠিত ভারতে 
যোগ দিতে অস্বীকার করে। এই সব রাজ্য স্বাধীন থাকতে বা পাকিস্তানের সঙ্গে 
যোগ দিতে আগ্রহী হলে ভারতের জাতীয় সংহতির পক্ষে তা ছিল যথেষ্ট বিপজ্জনক। 
দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা : দেশ ভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা নবগঠিত 
ভারতে তীব্র সংকট সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু এবং পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে এবং মাতৃভূমি 
ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই বিপুল সংখ্যা উদ্বাস্তুর 
খাদ্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে। উদ্বাস্তু 
সমস্যা ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে। 
পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, পাপ্াব প্রভৃতি রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে। 


// দশম ইতিহাস সাজেস্শন | ৮১ 


খাদ্য সংকট : দেশ ভাগের ফলে ভারতে খাদ্য উৎপাদন কমে যাবার ফলে খাদ্যের 
মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এবং তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্দ্ধে চলে যায়। 
ফলে নবগঠিত ও দেশে খাদ্যাভাব তীব্র হয়ে ওঠে। 

অর্থনৈতিক সংকট : নবগঠিত ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। 
দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। 
সরকারের হাতে তা না থাকায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তীব্র 
সংকট দেখা দেয়। দেশ ভাগের পর বহু শিল্প কারখানা ভারতে থাকলেও শিল্পের 
প্রয়োজনীয় পাট ও তুলো উৎপাদক অঞ্লগুলি পাকিস্তানের ভাগে পড়ায় শিল্প 
উৎপাদনে ব্যাহত হয়। 

জাতীয় সংহতি সমস্যা : নবগঠিত ভারতে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভাষা ও জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে আঞ্লিকতা ও সাংস্কৃতিক ভেদাভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। ভাষা ও জাতিভিত্তিক 
পৃথক রাজ্যের দাবিতে বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন ছাড়িয়ে পড়ে। 

উপসংহার : দেশের সাধারণ মানুষ ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেদের যে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল তা নবগঠিত ভারতের বিভিন্ন 
সমস্যার ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাই দরিদ্র ভারতীয় অনেকেই বলতে শুরু 
করে--“ইয়ে আজাদি ঝুটি হ্যায়। 


২১2] একনজরে 


ভারত স্বাধীন হয় ভারতীয় স্বাধীনতা আইন-এর মাধ্যমে । 


দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতভুন্ত হয় Instrument of Accession নামে 
ভারততভূত্তির দলিলের মাধ্যমে। 


যে তিনটি রাজ্য ভারতভুন্ত হতে চায়নি জুনাগড়, হায়দরাবাদ এবং জন্মু ও কাশ্মীর। 
(৩ ৰ: < 
বব১৩ 


ভার: 


1V.P. কমিটির সদস্য জওহরলাল নেহরু, বল্পভভাই প্যাটেল ও 
পট্টভি সীতারামাইয়া। 


রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রধান ফজল আলি। 


ভারতের নবীনতম রাজ্য তেলেঙ্গানা । 
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০) দেশভাগ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি 


সূর্যদীঘল 
গাদীন 


র নাম রচায়ত 

i র জলিল 

iTi তা প্রীতম 
সেন 

৩ 
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


টোবা টেক সিং সাদাত হোসেন মান্টো 


// দশম ইতিহাস সাজেস্শন | ৮৩ 


অধ্যায়ভিত্তিক সাল অনুযায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 


সময়কাল 


1831 খিস্টাব্দ 
1835 খ্রিস্টাব্দ 
1839 খ্রিস্টাব্দ 
1851 খিস্টাব্দ 
1853 খ্রিস্টাব্দ 
1845 খ্রিস্টাব্দ 
1858 খ্রিস্টাব্দ 


1858-1932 খ্রিস্টাব্দ 


1872 খিস্টাব্দ 
1863 খ্রিস্টাব্দ 
1885 খ্রিস্টাব্দ 
1889 খ্রিস্টাব্দ 
1892 খ্রিস্টাব্দ 
1895 খ্রিস্টাব্দ 
1896 খ্রিস্টাব্দ 
1905 খ্রিস্টাব্দ 
1912 খ্রিস্টাব্দ 
1913 খ্রিস্টাব্দ 
1928 খিস্টাব্দ 
1928 খ্রিস্টাব্দ 
1931 খ্রিস্টাব্দ 
1945 খ্রিস্টাব্দ 
1872 খিস্টাব্দ 
1989 খ্রিস্টাব্দ 


সময়কাল 
1732 খিস্টাব্দ 


1772 খিস্টাব্দ 
1780 খিস্টাব্দ 


৮৪ | দশম ইতিহাস সাজেস্শন ১ 


প্রথম অধ্যায় 


বাংলায় হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা । 

কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা । 
ফটোপ্রাফিক সুচনা । 

জিওলজিক্যাল সার্ভে ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা । 

ভারতে প্রথম রেলপথের সুচনা । 

ভারতে প্রথম ফুটবল খেলা হয়। 

সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশ। 

বিপিনচন্দ্র পালের জীবনকাল। 

বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ। 

বামাবোধিনী পত্রিকার প্রকাশ। 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। 

মোহনবাগান আযাথলেটিক ক্লাব প্রতিষ্টা। 
মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা । 

প্যারিসে চলচ্চিত্রের প্রথম আবির্ভাব হয়। 

ভারতের প্রথম সচল ছবি নির্মাণ। 
বঙ্গীয় কলা সাংসদ গঠিত হয়। 

রবীন্দ্রনাথ ও স্মৃতিকথা “জীবনস্থৃতির' প্রকাশ। 
ভারতে প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র হরিশচন্দ্রের রূপায়ণ। 
দ্যা আনালস পত্রিকা প্রকাশ। 

জওহরলাল নেহরুর ইন্দিরা-কে লেখা চিঠি। 
ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ‘আলাম আরা”-র রুপায়ণ। 
বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী “সত্তর বৎসর’-এর প্রকাশ। 
বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন (স্টকহোম)। 

ইন্টারনেটে ব্যবহার প্রবর্তন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


হাজী মহম্মদ মহসীনের হুগলি জেলার জন্ম। 
লালন ফকিরের জন্ম। 
হিকি-র “বেঙ্গল গেজেট’ প্রকাশ। 


1763 খিস্টাব্দ 
1768 খিস্টাব্দ 
1783 খ্রিস্টাব্দ 
1798-99 খিস্টাব্দ 
1818 খিস্টাব্দ 
1819 খ্রিস্টাব্দ 
1825-27 খ্রিস্টাব্দ 
1834 খ্রিস্টাব্দ 
1855 খ্রিস্টাব্দ 
1859-60 খিস্টাব্দ 
1860 খ্রিস্টাব্দ 
1870-73 খ্রিস্টাব্দ 
1899 খ্রিস্টাব্দ 


চার্টার ত্যাক্ট-এ ভারতীয় শিক্ষাখাতে। (1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ) 
রাজা রামমোহন কর্তৃক আত্মীয় সভা প্রতিষ্টা। 

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্টা। 
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। 

জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রতিষ্টা । 
রামমোহনের ব্রাত্মসভা প্রতিষ্ঠা । 

সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাস। 

মেকলে মিনিট পেশ করা হয়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ 
প্রতিষ্ঠা। 

বিজয়কৃয় গোস্বামীর জন্মগ্রহণ । 

বেথুনের উদ্যোগের হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা। 

উডের ডেসপ্যাচ। 

বিধবা বিবাহ আইনসিন্ধ হয়। 
কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাত্ম সমাজে যোগদান। 
“নীলদর্পন” নাটকের প্রথম প্রকাশ । 

‘হুতোম প্যাচার নকশা’ প্রথম প্রকাশিত হয়। 

কেশবচন্দ্র সেনের “ভারতবর্ষীয়” ব্রাত্ম সমাজ গঠন। 

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা । 

বিবেকানন্দের বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদান। 

বিবেকানন্দের রামকৃয় মিশন প্রতিষ্ঠা। 


সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। 

প্রথম পর্বের চুয়াড় বিদ্রোহ। 

রংপুর বিদ্রোহ। 

দ্বিতীয় পর্বের চুয়াড় বিদ্রোহ। 
ফরাজী আন্দোলনের সুচনা । 

ভিল বিদ্রোহ। 

পাগলাপন্থী বিদ্রোহ। 

দক্ষিণ- পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি গঠন। 


সময়কাল 


1836 খিিস্টাব্দ 
1838 খ্রিস্টাব্দ 
1839 খ্রিস্টাব্দ 
1843 খিস্টাব্দ 
1851 খিস্টাব্দ 
1857 খ্রিঃ 29 মার্চ 
1857 খিঁঃ 10 মে 


ব্যারাকপুরে সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহ শুরু। 
মিরাটে প্রকৃত অর্থে মহাবিদ্রোহের সূচনা। 
1857 খিঃ 12 মে | দিল্লিতে বিদ্রোহের সুচনা । 

1858 খ্রিঃ, জুলাই | মহাবিদ্রোহ দমিত হয়। 

1858 খ্রিঃ 1 নভেম্বর | মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র । 


1861 খ্রিস্টাব্দ 
1867 খ্রিস্টাব্দ 
1875 খ্রিস্টাব্দ 
1876 খ্রিস্টাব্দ 
1878 খ্রিস্টাব্দ 
1882 খ্রিস্টাব্দ 
1883 খিস্টাব্দ 
1884 খরিস্টাব্দ 
1885 খ্রিস্টাব্দ 
1902 খ্রিস্টাব্দ 
1910 খ্রিস্টাব্দ 


ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ। 


ভার্নাকুলার প্রেস ত্যাক্ট ও অস্ত্র আইন পাশ। 
‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 
সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান। 
মাদ্রাজ মহাজন সভা। 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা । 

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের “বঙ্গমাতা” চিত্র অঙ্কন। 


চিনে ছাপার বই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। 

ভারতের প্রথম ছাপাখানা গোয়ায় পর্তৃগিজরা চালু করে। 
পঞ্ঠানন কর্মকার কর্তৃক নতুন বাংলা হরফ। 

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্টা। 

দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ প্রকাশ। 

ভারতে টেলিগ্রাফের প্রবর্তন। 

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্টা। 

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা শুরু। 


তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ। 

রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা 

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা। 

ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশান ফর দ্যা কাল্টিভেশন (/509) প্রতিষ্ঠা। 
ইউ. এন. রায় ত্যান্ড সঙ্গ প্রতিষ্ঠা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরি)। 
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বশ্বচ্চাশ্রম, প্রতিষ্ঠা 

সতীশচন্দ্র মুখার্জি কর্তৃক ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। 
উপেন্দ্রকিশোর-এর “সন্দেশ” পত্রিকা প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নোবেল পুরস্কার লাভ। 

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা। 

জগদীশ চন্দ্র বসু কর্তৃক বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা । 

বিশ্বভারতী প্রতিষ্টা। 

বিশ্বভারতীর পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ। 


বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা । বার্ণ কোম্পানির শ্রমিক 
ধর্মঘট। 

কলকাতা বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট। 

বঙ্গভঙ্গ রদ। 

চম্পারণ সত্যাগ্রহ। চম্পারণ কৃষি বিল পাশ। 

আমেদাবাদ ও খেদা সত্যাপ্রহ। মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন গঠন। 
উত্তরপ্রদেশে কিষাণ সভা গঠন। 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়ার তাসখন্দে প্রতিষ্ঠা । AUC 
প্রতিষ্ঠা। 

অসহযোগ আন্দোলনের সুচনা । একা আন্দৌোলন। মালাবারে 


কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা। 
সাইমন কমিশন গঠন। 

বাংলায় ওয়ার্কাস ত্যান্ড পেজেন্টাস পার্টি গঠন। 

বারদৌল সত্যাগ্রহ। গিরনি কামগার ইউনিয়ন গঠন। 

আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা। 


সময়কাল 
1934 খিস্টাব্দ 


1935 খ্রিস্টাব্দ 
1936 খ্রিস্টাব্দ 
1938 খ্রিস্টাব্দ 
1940 খ্রিস্টাব্দ 
1942 খ্রিস্টাব্দ 
1946 খিস্টাব্দ 


সময়কাল 

1870 খ্রিস্টাব্দ 
1872 খিস্টাব্দ 
1905 খ্রিস্টাব্দ 


আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার; কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী দল 
গঠন। 

ভারত শাসন আইন। 

নিখিল ভারত কিষাণ সভা গঠন। 

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতি নির্বাচন। 
র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন। ফ্লাউড কমিশন গঠন। 
ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা । তান্রলিপ্ত কমিশন গঠন। 
নৌ বিদ্রোহের সুচনা। তেভাগা আন্দোলন ও তেলেঙ্গানা 
বিদ্রোহ। 


সত্যশোধক সমাজ গঠন। 
বাংলায় নমঃশুদ্র আন্দোলনের সুচনা। 
কৃয় কুমার মিত্রের “স্্রীবনী” পত্রিকায় প্রথম “বয়কটের ঘোষণা। 


1905 খ্রিঃ 19 জুলাই | বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। 

1906 খ্রিঃ 16 অক্টোবর | বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়। অরন্ধন দিবস ও রাখিবন্ধন দিবস 
পালিত হয়। লিয়ন সার্কুলার জারি। 

1905 খ্রিঃ 21 অক্টোবর | পেডলার সার্কুলার জারি। 

1905 খ্রিঃ 4 নভেম্বর | শচীন্দ প্রসাদ বসুর “আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। 


1905 খ্রিখ ৪ নভেম্বর | রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। 


1906 খ্রিস্টাব্দ 
1908 খিস্টাব্দ 
1910 খ্রিস্টাব্দ 
1911 খ্রিস্টাব্দ 
1913 খ্রিস্টাব্দ 


1915 খিস্টাব্দ 
1916 খিস্টাব্দ 
1917 খ্রিস্টাব্দ 


1920-22 খ্রিস্টাব্দ 


1923 খিস্টাব্দ 
1924 খিস্টাব্দ 
1926 খিস্টাব্দ 


জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন। স্বদেশ বান্ধব সমিতি গঠন। 
মজফরপুর হত্যাকাণ্ড। 

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল গঠন। 

বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। 

প্রতিষ্ঠা। 

বুড়িবালামের যুদ্ধ। 

জাস্টিস পার্টি গঠন। 

আযানি বেসান্ত কংগ্রেসের সভাপতি হন। 

অসহযোগ আন্দোলন। 

দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা। উইমেন্স ইন্ডিয়া আসোসিয়েশান গঠন। 
ভাইকম সত্যাগ্রহ। 

সর্বভারতীয় নিপিড়ীত শ্রেণির সন্মেলন। 
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সময়কাল 


1928 খ্রিস্টাব্দ মহারাষ্ট্রে মাহার সত্যাগ্রহ শুরু। নিখিলবঙ্গা ছাত্র সম্মেলন। 

1929 খ্রিস্টাব্দ জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা । 

1930 খ্রিস্টাব্দ আন্বেদকর কর্তৃক কলারাম মন্দির প্রবেশ, সর্বভারতীয় নিপীড়িত 
শ্রেণির কংগ্রেস প্রতিষ্টা। 

1930 খ্রিঃ 12 মার্চ | ডান্ডি অভিযান শুরু। আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা । চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুষ্ঠন। বিনয় বাদল দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ। 

1934 খ্রিস্টাব্দ কুমিল্লার জেলা শাসক স্টিভেনসনকে হত্যা । 

1934 খ্রিস্টাব্দ মাষ্টারদা সূর্যসেনের ফীসি। 

1936 খ্রিস্টাব্দ ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি গঠন। দলিত মানুষকে তপসিলি 
জাতির স্বীকৃতি 

1942 খ্রিস্টাব্দ ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা। 


মন্ত্রী মিশনের ভারতে আগমন । The Great Calcutta Killing; 
নোয়াখালির দাঙ্গা। 
মাউন্ট ব্যাটেন কর্তৃক ভারত বিভাগের পরিকল্পনা। 


কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতের অন্তঃভূত্তি দলিলে স্বাক্ষর। 
জুনাগড়ের ভারতভুস্তি। 

অন্তপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন। 
সরকারি ভাষা কমিশন গঠন। 

রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ। 

মহরাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য স্থাপন। 

গোয়া, দমন, দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্ল গঠন। 

নাগাল্যান্ড, রাজ্যের স্বীকৃতি পায়। সরকারি ভাষা আইন পাশ। 
পাঞ্জাব ভেঙে হরিয়ানা হয়। 
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মানচিত্রে স্থান চিহ্নিত করো : 

১. মিরাট, ২. দিল্লি, ৩. লখনউ, ৪. ঝাসি, ৫. গোয়া, ৬. ডান্ডি, ৭. হায়দরাবাদ, ৮. বারাণসী, 
৯. গোয়ালিয়র, ১০. কানপুর, ১১. ফরিদবাদ, ১২. রায়বেরেলি, ১৩. মহীশুর, ১৪. কলকাতা, 
১৫. মণিপুর। 
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পক 


ভূমিকা (Introduction) : 


পরাধীন ভারতবর্ষে অর্থাৎ উনিশ শতকে 
‘নারীমুন্তি’ আন্দোলনের পুরোধা ও পথিকৃৎ 
হিসেবে অগ্রগণ্য ভূমিকা নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 1... 
হুগলি, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং সরকারি সাহায্যের 
ওপর আস্থা না রেখে ওইসব বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার 
তিনি স্বয়ং বহুদিন পর্যন্ত বহন করেন। উত্তর 
কলকাতায় বর্তমান আজাদহিন্দ বাগের (হেদুয়া 
পার্কের) পশ্চিমদিকে ‘বেথুন স্কুল’ প্রতিষ্ঠিত হলে 
তিনি সেখানে অবৈতনিক সম্পাদকের ভার নেন। 
শিক্ষার সামগ্রিক প্রসারে তার অবদান অনস্বীকার্য । 


A সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of Survey) : 


স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির সাথে সংযুন্ত সামাজিক বিবিধ বিরুদ্ধবিধি ও 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঞ্গুপ্রথা যা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছিল সেগুলির সুস্বাস্থ্যসম্পত সংস্থারের 
পাশাপাশি শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের কাজ সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ করতে 
উদ্যোগ নেন সর্বপ্রথম তিনিই। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যম নারীর মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বর্তমানে আমরা কোন্‌ স্তরে নিয়ে গেছি বা পৌছেছি সেটা জানার উদ্দেশ্যেই 
আলোচ্য বিষয়কে মূল্যায়নের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আরো কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন 


১। স্ত্রীশিক্ষা বা নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কতখানি 
সার্থক হয়েছিলেন। 


২। তিনি শুধুমাত্র নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে কোথায় কোথায় কটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন সে বিষয়ে অবগত হওয়া। 


৩। তিনি কোন্‌ সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত কোন্‌ কোন্‌ বিদ্যালয়ের সম্পাদক 
বা প্রধানের পদ অলংকৃত করেছিলেন সেটাও জানা এই প্রকল্পের মাধ্যমে । 
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ঠা সমীক্ষার পরিকল্পনা (Planning of Survey) : 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান’ সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আমাদের দ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগের শিক্ষিকা শ্রীমতী রেণুকা দত্তগুপ্ত মহাশয়া নির্ভুল তথ্য ও বিশদ বিশ্লেষণের 
সঠিক মূল্যায়নে উপনীত হতে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন। 


পদ্ধতিগত দিক (Methodology) : 


“নারীশিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান’ সমীক্ষাপত্র রূপায়ণের উদ্দেশ্যে 
যেসব গ্রন্থ বিশেষভাবে কাজে লেগেছে। সেগুলি হল ভারতের ইতিহাস (একাদাশ-দ্বাদশ 
শ্রেণি)__কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান (স্নাতক শ্রেণি) বন্তৃতা। 


A পরীক্ষামূলক উপাদান (Experimental Data) : 

সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু উপলব্ধি এবং উপস্তাপনার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত 
বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে বিশেষভাবে আগ্রহসহকারে সংগ্রহ করতে পেরেছি। উপাদান 
হিসেবে তার রচিত প্রন্থ-ছবিসহ তীর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছবি সংগ্রহ করেছি। 
সংগৃহীত গ্রন্থ, ছবির সাহায্যে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছি। 


A তথ্য সংগ্রহ (Data Collection) : 


নারী শিক্ষা প্রসারের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সার্থকভাবে রূপায়ণ করার ব্রত 
নিয়েচ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে তৎপর হই। তিনি কবে কোথায় কাদের সাহায্য-সহযোগিতায় 
স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। তিনি একক প্রচেষ্টায় কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। 
কোন কোন জেলায় কটি করে মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ব্যয়ভার কোথা 
থেকে আসত সে সম্পর্কেও বহু তথ্য সংগ্রহ করতে প্রয়াসী হয়েছি এবং সার্থকও হয়েছি। 


ঠা বিশ্লেষণ (Analysis) : 


নিজস্ব উদ্যোগে বর্ধমানের জৌগ্রমে একটি বালিকা বিদ্যালয়সহ মোট ১১টি বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। রক্ষণশীল হিদুদেরও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
জাগিয়ে তুলতেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার 
বেথুন সাহেব হেদুয়ার কাছে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলে বিদ্যাসাগর তাকে 
বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি এই বিদ্যালয়েই অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব 
পালনে ব্রতী হন। ১৮৫০ সালে। এছাড়াও হুগলি, মেদিনীপুর, নদিয়া ও বর্ধমান জেলার 
শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টর থাকাকালীন ১৮৫৫-৫৬ সালে ওই জেলাগুলিতে ২০টি মডেল 
বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য। তিনি নদিয়া জেলায় ১টি অবিভক্ত 
মেদিনীপুর জেলায় ৩টি, হুগলি জেলায় ২০টি বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার প্রথমদিকে তিনি নিজে 
করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি। “নারীশিক্ষা ভাণ্ডার” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। 
এই ৩৫টি বিদ্যালয়ে মোট ১৩০০ জন ছাত্রী পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এরই 
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প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষার প্রসার সংক্রান্ত অবদান অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করতে হয়। 


A সিদ্ধান্ত (Conslusion) : 


স্ত্রী জাতির প্রতি পুরুষদের অবহেলা, প্রবঞ্জনা ও নির্যাতন বিদ্যাসাগরের এমন বেদনাতুর 
করেছিল যে তিনি নারীজাতির মধ্য সচেতনতা, সাহসিকতা ও সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের মধ্য শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য যত্ববান হন। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে নারী জাতি সমাজের 
উন্নতি ছাড়া সমাজের মঙ্গলসাধন সম্ভব না। তাই তিনি নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে 
প্রভূত কাজকর্ম করেন। এতে নারী শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অগ্রগতি ঘটে। যা 
আজও চলমান। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার : 


অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পদ্ধতি “সমীক্ষা” (515%)-র মাধ্যমে আমাদের 
বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষিকা রেণুকা দত্তগুপ্ত মহাশয়া সঠিক তথ্য দিয়ে বিষয়টি 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজ ও সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার তথ্যের প্রাচুর্য, 
বিষয় বিশ্লেষণের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের 
আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেন। তীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। 


তারিখ................... মৌমিতা মজুমদার 
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর 
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নমুনা - > 


সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-৯০ 
(প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য) বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-১০০ 


বিভাগ-“ক' 
১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : ১*২০-২০ 
১.১ বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জন্মদাতা হলেন__ 
(ক) জেশুয়া মার্শম্যান/ (খ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 
গে) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (ঘে) পঞ্জানন কর্মকার 
১.২ “দ্য আনালস (716 Anale5) পত্রিকার অন্যতম প্রকাশক ছিলেন-__ 
(ক) জ্যরগেইনকোকা খে) লুসিয়েন ফেবর/ 


(গ) কীথ টমাস (ঘ) ভিকো 
১.৩ মারাঠা জাতির ইতিহাস রচনা করেন-__ 
(ক) কলহন (খ) মাইকেল ওয়েবার 


(গ) জি. এস. সরদেশাই/ (ঘ) দয়ানন্দ সাহানী 
১.৪ বড়লাট বেন্টিঙ্ক-এর আইন সচিব মেকলে পাশ্চাত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদীর 
দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বন্দ বাধলে তিনি তার মিনিট 
পেশ করেন যে তারিখে 
(ক) ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২০ খে) ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৫ 
(গ) ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০ (ঘ) ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫ 
১.৫ লর্ড ডালহৌসি ১৫ নম্বর রেগুলেশন জারি করে যে তারিখে বিধবা 
বিহার আইন সিদ্ধ করেন 
(কে) ২৬ জুলাই ১৮৫৬/ খে) ২৬ জুলাই ১৮১৭ 
গে) ২৬ জুলাই ১৮৫৭ (ঘ) ২৬ জুলাই ১৮৩৫ 
১.৬ সীওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল 
(ক) ১৮৩০ সালে (খ) ১৮৫৫ সালে” 
(গ) ১৮৫৭ সালে (ঘ) ১৮২০ সালে 
১.৭ বাংলাদেশে প্রথম নীলচাষ শুরু করেন__ 
(ক) ইংরেজ বণিক ক্যারেলন রুম খে) দীনবন্ধু মিত্র 
গে) ফরাসি বণিক লুই বোনার্ড/ (ঘ) লর্ড বেন্টিঙক 
১.৮ সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম শহিদ__ 
(ক) তাতিয়া টোপি (খ) লক্ষ্মীবাঈ 
(গে) নানাসাহেব (ঘ) মঙ্জাল পাণ্ডে 
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১.৯ “বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি রচনা করেন 
(ক) স্বামী বিবেকানন্দ/ (খ) রামকৃয়দেব 
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘে) সরলাদেবী চৌধুরানি 
১.১০ “বাংলার গুটেনবার্গ' নামে পরিচিত ছিলেন__ 
কে) ব্র্যাসি হ্যালজেড খে) চার্লস উইলকিনস/ 


(গ) চার্লস ফেয়ার (ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস 
১.১১ ভারতে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি হল-_ 
(ক) ভারতসভা (খে) জমিদার সভা 
(গে) হিন্দুমেলা/ (ঘ) বঞ্জভাষা প্ৰকাশিকা সভা 


১.১২ বিশ্ব ভারতী প্রতিষ্ঠা করেন 

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) স্বামী বিবেকানন্দ 

(গ) রাজা রামমোহন রায় (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ 
১.১৩ ভারতে গান্ধিজির প্রথম সত্যাপ্রহটি হল 

(ক) চম্পারণ সত্যাপ্রহ/ (খ) বারদৌলি সত্যাগ্রহ 

(গ) খেদা সত্যাগ্রহ (ঘ) লবণ সত্যাগ্রহ 
১.১৪ একা বা একতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন 

(ক) লক্ষ্মণ নায়েক (খ) মাদারি পাসি/ 

(গ) আল্লুরি সীতারাম রাজু (ঘ) বল্লভভাই প্যাটেল 
১.১৫ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস [/100] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 

(ক) ১৮৮৫ সালে (খ) ১৮৯০ সালে 

(গ) ১৯২০ সালে/ (ঘ) ১৮৫৬ সালে 
১.১৬ রশিদ আলি দিবস পালিত হয় ১৯৪৬ সালের-__ 

(ক) ১২ নভেম্বর (খ) ১২ ডিসেম্বর 

(গ) ১২ জানুয়ারি (ঘ) ১২ ফেব্রুয়ারি/ 
১.১৭ “ভারতের লৌহমানব’ নামে পরিচিত ছিলেন-_ 

(ক) বল্লভভাই প্যাটেল/ (খে) জওহরলাল নেহরু 
(গ) জ. রাজেন্দ্রপ্রসাদ (ঘ) এ. কে. গোপালন 
১.১৮ ভারতের স্বাধীনতার সময় কাশ্মীর ছিল 
(ক) ভারতের অধীনে খে) স্বাধীন রাজ্য/ 
(গ) পাকিস্তানের অধীন (ঘে) রাজপুতানার অধীনে 
১.১৯ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আইন চালু হয়-__ 
(ক) সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ (খ) অক্টোবর, ১৯৫৬ 
(গ) নভেম্বর, ১৯৫৬৮ ঘে) ডিসেম্বর, ১৯৫৬ 
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১.২০ ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 
(ক) ১৯৪৮-৪৯ সালে (খ) ১৯৪৯-৫০ সালে 
(গ) ১৯৫০-৫১ সালে (ঘ) ১৯৫১-৫২ সালে” 


বিভাগ-‘খ’ 
২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রতি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে 
মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ১%১৬-১৬ 


উপবিভাগ্-২.১ : একটি বাক্যে উত্তর দাও : 

২.১.১ “নিউ সায়েন্স” ৭২৫ খ্রি:) কে রচনা করেন? 

২.১.২ “বাসাবোধিনী” পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কী ছিল? 

২.১.৩ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্ণর জেনারেল কে 
ছিলেন? 

২.১.৪ “ইউ. এন. রায় আ্যান্ড সন্স” কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 

উপবিভাগ-২.২ : সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো : 

২.২.১ ভারতে প্রথম সচল ও সবাক ছবি রাজা হরিশচন্দ্র। 

২.২.২ বাংলার নবাজাগরণের ভিত্তি ছিল প্রাচ্যবাদ ও পাশ্চাত্যবাদ। 

২.২.৩ ভারতমাতা” চিত্রে ভারতমাতার ওপরের বাঁ-হাতে রয়েছে রুদ্রাক্ষের 


মালা। 
২.২.৪ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি 

ফজল আলি। 
উপবিভাগ-২.৩ : “অ+স্তস্ভতের সঙ্গে ‘আ!’ স্তম্ভ মেলাও : 

অ স্তম্ভ আ স্তম্ভ 
২.৩.১ রামকৃয় মিশন ১. কেশবচন্দ্র সেন 
২.৩.২ ইয়ং বেঙ্জাল ২. রাজা রামমোহন রায় 
২.৩.৩ ব্রাহ্ম সমাজ ৩. লুই ভিভিযান ডিরোজিও 
২.৩.৪ নববিধান ৪. বিবেকানন্দ 
উপবিভাগ-২.৪ : প্রদত্ত ভারতবর্ষের মানচিত্রে নিন্নলিখিত স্থানগুলি 
চিহ্নিত করো : 
২.৪.১ আজাদ কাশ্মীর ২.৪.২ জালিওয়ানাবাগ 
২.৪.৩ চৌরিচৌরা ২.৪.৪ রংপুর 

অথবা 
[কেবল দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য] 

শূন্যস্থান পূরণ করো : 


২.৪.১ খ্রিস্টাব্দে “রাজ্য পুনর্গঠন আইন" পাস হয়। 
২.৪.২ বারদৌলি সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন _____। 
২.৪.৩ বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন ______। 


৯৬ | দশম ইতিহাস সাজেস্শন ১ 


২.৪.৪ “যত মত তত পথ” কথাটি বলেছিলেন | 
উপবিভাগ-২.৫ : নিন্মলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো : 
২.৫.১ বিবৃতি : কার্লাইন সার্কুলারের বিরুদ্ধে গঠিত হয় জ্যান্টি সার্কুলার 
সোসাইটি। 
ব্যাখ্যা-১ : বহিষ্কৃত ছাত্রদের বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ও জাতীয় শিক্ষার 
প্রসার সাধন করা। 
ব্াখ্যা-২ : সরকারি নীতিসমূহের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা। 
ব্যাখ্যা-৩ : বহিষ্কৃত ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আবদ্ধ রাখা। 
২.৫.২ বিবৃতি : নতুন সামাজিক ইতিহাস হল এক ধরনের সংশোধনবাদ। 
ব্যাখ্যা-১ : কৃষক-শ্রমিক-নারীদের ইতিহাস চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ 


কর 
ব্যাখ্যা-২ : রাজকাহিনির পরিবর্তে সমাজের ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব 
আরোপ করা। 


ব্যাখ্যা-৩ : ইতিপূর্বে ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজকাহিনি নির্ভর । 
২.৫.৩ বিবৃতি : ওপনিবেশিক শাসনকালে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের ও 
উদ্যোগ দেখা যায়। 
ব্যাখ্যা-১ : ওপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার নারীরা নিজেরাই ছিলেন 
বিদ্যায় উৎসাহী। 
ব্যাখ্যা-২ : ওঁপবেশিক শাসনকালে শাসকরা ওই সময়ে পুরুষ বিদ্বেষী 
ছিলেন। 
ব্যাখ্যা-৩ : ওপনিবেশিক শাসনকালে পুরুষ সংস্কীরকরা নারীদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল ছিলেন। 
২.৫.৪ বিবৃতি : বিপ্লবী বীণা দাসের জেল হয়। 
ব্যাখ্যা-১ : বিপ্লবী বীণা দাস স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা 
করেন। 
ব্যাখ্যা-২ : বিপ্লবী বীণাদাস ‘অলিন্দ যুদ্ধে” অংশগ্রহণ করেন। 
ব্যাখ্যা-৩ : বিপ্লবী বীণা দাস চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের সঙ্গে জড়িত 


ছিলেন। 
বিভাগ-গ? 
৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে কোনো 
১১টি) ২%১১=২২ 


৩.১ আধুনিক ইতিহাস চর্চায় বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিকগুলি কী? 
৩.২ স্থানীয় ইতিহাস বলতে কী বোঝায়? 

৩.৩ তিন আইন কী? 

৩.৪ বামা বোধিনী পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কী? 
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৩.৫ নীল কমিশন কী? 
৩.৬ সরিয়ত উল্লাহ কেন ফরাসি আন্দোলন শুরু করেন? 
৩.৭ কোল বিদ্রোহের দুটি কারণ উল্লেখ করো। 
৩.৮ ইলবপার্ট বিল কী? 
৩.৯ শ্রীরামপুর ত্রয়ী কার? 
৩.১০ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর একটি পত্রিকা ও একটি গ্রন্থের নাম 
লেখো। 
৩.১১ মিরাট ষড়যন্ত্র মালমার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? 
৩.১২ তেভাগা আন্দোলনের দাবিগুলি কী ছিল? 
৩.১৩ “অরন্ধন উৎসব কী? 
৩.১৪ 'পুণা চুক্তি’ কত খ্রিস্টাব্দে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? 
৩.১৫ “ভারতীয় স্বাধীনতা আইন’ কবে পাস হয়? “ভারতের লৌহমানব* 
নামে কে পরিচিত? ১+১ 
৩.১৬ পটি শ্রীরামালু বিখ্যাত কেন? 
বিভাগ-ঘ? 
৪. সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রতিটি উপবিভাগ 
থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ৪৯*৬-২৪ 
উপবিভাগ : ঘ.১ 
৪.১ আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনায় নথিপত্রকে কীভাবে ব্যবহার করা 
হয় তা বিশ্লেষণ করো। 
৪.২ টীকা লেখো : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিতর্ক। 
উপবিভাগ : ঘ.২ 
৪.৩ মহারানির ঘোষণাপত্রে কী বলা হয়েছিল? 
৪.৪ ভারতের ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে উপজাতি বিদ্রোহের কারণ কী 
ছিল? 
উপবিভাগ : ঘ.৩ 
৪.৫ অসহযোগ আন্দোলনের বাংলার কৃষকদের ভূমিকা আলোচনা করো। 
৪.৬ বাংলায় ছাপাখানার সুচনা হয় কীভাবে? 
উপবিভাগ : ঘ.৪ 
৪.৭ অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা কী ছিল? 
৪.৮ দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুন্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। 
বিভাগ-, 
৫. পনেরো বা ষোলটি বাক্যে যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি 
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উপবিভাগ থেকে অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ৮*১-৮ 
৫.১ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড হেয়ারের অবদান লেখো। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।  ৩+৫ 
৫.২ ভারতে জাতীয়তাবাদ উন্মেষে বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত'-এর 
অবদান কী? ভারতে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের কারণগুলি আলোচনা 
করো। ৩+৫ 
৫.৩ দলিত অধিকার বিষয়ে গান্ধি-আন্বেদকর বিতর্ক কী? বাংলায় নমঃশুদ্র 
আন্দোলন কীভাবে প্রসারিত হয়েছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা 


করো। ৩+৫ 
[কেবল বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য] 
বিভাগ-‘চ’ 
৬. একটি পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও : (যে কোনো ৪টি) ১৪5৪ 


৬.১ কাকে ভারতের বিসমার্ক বলা হয়? 

৬.২ কোন্‌ দেশ সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফির ধারণা নিয়ে আসে? 

৬.৩ কার উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে ব্রস্বচর্যাশ্রম গড়ে ওঠে? 

৬.৪ কত খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করে? 

৬.৫ কার উদ্যোগে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল গড়ে ওঠে? 


৭. দুটি বা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে কোনো ৩টি) 
২৮৩_৬ 
৭.১ কোন্‌ সময়ে পরিকল্পিত নগর গড়ে ওঠে? একটি প্রাচীন নগরের নাম 
লেখ। ১+১ 
৭.২ কত খ্রিস্টাব্দে কোন আইন দ্বারা ভারতীয়দের শিক্ষাখাতে এক লক্ষ 
টাকা ব্যায়ের কথা ঘোষণা করা হয়? ১+১ 
৭.৩ বারদৌলি সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারী দু'জন নেত্রীর নাম লেখো। 
৭.৪ নমঃশুদ্র আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিকটি কী ছিল? 
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সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-৯০ 
(প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য) বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-১০০ 


বিভাগ-“ক' 
১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : ১%২০5-২০ 
১.১ নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয় 
(ক) বিশ শতকে (খ) অষ্টাদশ শতকে 
(গ) সপ্তদশ শতকে (ঘ) উনিশ শতকে 
১.২ ‘Ecological Imperialism’ গ্রন্থটি লিখেছেন-__ 
(ক) জেমস লঙ্‌ (খ) আলফ্ৰেড ডব্লিউ কুস/ 
গে) এলিজাবেথ হুইট কুন্ব (ঘ) স্ট্যানলি জ্যাকশন 
১.৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক 
(ক) কাদম্বরী দেবী (খ) কল্পনা দত্ত 
(গ) চন্দ্ৰমুখী বসু (ঘ) লীলা নাগ 
১.8 ‘Notes on Bengal Renaissance গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন-__ 
(ক) মহেন্দ্রলাল সরকার (খে) রমেশচন্দ্র মজুমদার 
গে) নবগোপাল মিত্র (ঘ) সুশোভন সরকার 
১.৫ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়__ 
(ক) ১৮১৭ খিস্টাব্দে/ (খে) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 
(গ) ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 
১.৬ ডেইট্রিক ব্রান্ডিস কোথাকার বনাঞ্ল বিশারদ ছিলেন? 
(ক) ইংল্যান্ডের (খ) জাৰ্মানির/ 
(গ) ইতালির (ঘ) ফ্রান্সের 
১.৭ ‘বাংলার নানাসাহেব’ বলা হত-_ 
(ক) হারাধন বিশ্বাসকে |) বিযুচরণ বিশ্বাসকে 
(গ) রামরতন মল্লিককে/ (ঘ) দিগন্বর বিশ্বাসকে 
১.৮ “ভারতসভা” গঠিত হয়েছিল 
(ক) ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে (খে) ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 
(গ) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৭৬ খিস্টাব্দে/ 
১.৯ লোকহিতবাদী নামে পরিচিত ছিলেন 
(ক) গোপালহরি দেশমুখ/ (খ) বিপিনচন্দ্ৰ পাল 
(গ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) দাদাভাই নওরোজি 
১.১০ “সত্যানন্দ' চরিত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় 
(ক) জীবনস্মৃতিতে (খ) আনন্দ মঠ-এ/ 
(গ) গোরা-তে (ঘ) পথের দাবীতে 
১.১১ বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন__ 
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(ক) আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র রায় (খে) সত্যেন্দ্রনাথ বসু 
(গে) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু/€ঘে) মেঘনাদ সাহা 
১.১২ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়__ 


(ক) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে (খে) ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 

গে) ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯০৬ খিস্টাব্দে/ 
১.১৩ গুজরাতের জমিদার শ্রেণি পরিচিত ছিল-_ 

(ক) পাতিদার নামে (খ) জমিদার নামে 

(গ) তালুকদার নামে (ঘ) সতিকার নামে 
১.১৪ কোন্টি বেমানান? 

(কে) মাদারি পাশি (খ) ডিরোজিও/ 

(গ) বল্লভভাই প্যাটেল ঘে) বাবা রামচন্দ্র 
১.১৫ আল্লারি সীতারাম রাজু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন__ 

(কে) ভীল বিদ্রোহের খে) মোপলা বিদ্রোহে 

গে) রম্পী বিদ্রোহে  (ঘ) মুণ্ডা বিদ্রোহে 


১.১৬ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়__ 


(ক) ১৬ জুলাই ১৯০৫ 


(খ) ১৬ আগস্ট ১৯০৫ 


(গ) ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ (ঘ) ১৬ অক্টোবর ১৯০৫৮ 
১.১৭ “ভারতের নাহিটিঙ্গল” নামে পরিচিতা হলেন-__ 


(ক) সরোজিনী নাইডু/ খে) কুমুদিনী মিত্র 
(গ) অরুণা আসফ আলি (ঘ) মাদাম কামা 
১.১৮ “তান্রলিপ্ত জাতীয় সরকার” গঠন করেন-__ 
(ক) মাতঙ্গিনী হাজরা (খ) সতীশচন্দ্র সামন্ত 
গে) অজয় মুখোপাধ্যায় _ ঘে) গান্ধিজি 


১.১৯ ভারতে দলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন__ 


(ক) সাবিত্রী বাই 


(গ) ড. বি. আর. আন্বেদকর / 


(খ) গান্ধিজি 
(ঘ) যোগেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল 


১.২০ ট্রেন টু পাকিস্তান’ উপন্যাসের লেখক হলেন__ 


(ক) সেলিনা হোসেন খে) রফি আহমেদ কিদোয়াই 
(গ) বজরুজুমান (ঘ) খুশবন্ত সিং 
বিভাগ-খ' 


টি 


নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রতি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে 
মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) 


১৯*১৬-১৬ 


উপবিভাগ-২-১ : একটি বাক্যে উত্তর দাও : 
২.১.১ নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? 


২.১.২ পরিবেশ ইতিহাসচর্চাকারী সম্পর্কিত একজন গবেষক এঁতিহাসিকের 


নাম কী? 


২.১.৩ “বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি’ কে প্রতিষ্ঠা করেন? 


২.১.৪ “কাঙাল হরিনাথ” কে? 
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উপবিভাগ-২.২ : সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো : 
২.২.১ টমাস ব্যারিটন মেকলে ছিলেন একজন প্রাচ্যবাদী। 
২.২.২ শংকর জাতের বাঙালি” নামক ব্যঙ্চিত্রটির চিত্রকর হলেন অবনীন্দ্রনাথ 


র। 
২.২.৩ ভারতে নিন্নবর্গের ইতিহাস রচনা করেছিলনে ড. রণজিৎ গুহ। 
২.২.৪ গান্ধিজি ভারত ভাগের পক্ষে কত দিয়েছিলেন। 
উপবিভাগ-২.৩ : অ’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘অ!’ স্তম্ভ মেলাও : 

অ স্তম্ভত আ স্তম্ভ 
২.৩.১ তত্ত্ববোধিনী সভা ১. উইলিয়াম কেরি 
২.৩.২ ফরাসি আন্দোলন ২. ড.বি. আর. আন্বেদকর 
২.৩.৩ বহিষ্কৃত ভারত ৩. হাজি শরিয়ত উল্লাহ 
২.৩.৪ ইতিহাসমালা ৪. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
উপবিভাগ-২.৪ : প্রদত্ত ভারতবর্ষের মানচিত্রে নিন্নলিখিত স্থানগুলি 
চিহ্নিত করো : 
২.৪.১ ঝাসি ২.৪.২ এলাহাবাদ ২.৪.৩ মুজফ্ফরপুর ২.৪.৪ ডান্ডি 

অথবা 
[কেবল দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য] 

শূন্যস্থান পূরণ করো : 
২.৪.১ _____-বীরাষ্ট্রমী উৎসবের সূচনা করেন। 
২.৪.২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর বাংলায় সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহের সুচনা 


হয়। 
২.৪.৩ কাশী বিদ্যাপীঠ গড়ে ওঠে ____ আন্দোলন চলাকালে। 
২.৪.৪ ‘My Experiment with Truth’ লগ্রন্থটি লিখেছিলেন _ | 


উপবিভাগ-২.৫ : নিন্মলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো : 
২.৫.১ বিবৃতি : ব্রিটিশ শাসকরা অরণ্য আইন প্রবর্তন করেছিল। 

ব্যাখ্যা-১ : বৃক্ষচ্ছেদন রোধ এবং নিজেদের সান্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও 

লোভ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। 

ব্যাখ্যা-২ : অরণ্যবাসীদের মঙ্গলের জন্য। 

ব্যাখ্যা-৩ : বন্যপ্রাণী ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। 
২.৫.২ বিবৃতি : খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী 


হয় 

ব্যাখ্যা-১ : যিশু খ্রিস্টের ধর্মমত প্রচারের উদ্বোশ্যে। 
ব্যাখ্যা-২ : সা্রাজ্যবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। 
ব্যাখ্যা-৩ : সমাজ সংস্কার করার উদ্দেশ্যে । 

২.৫.৩ বিবৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা করেছিলেন। 
ব্যাখ্যা-১ : এই শিক্ষায় গণশিক্ষা হয়। 
ব্যাখ্যা-২ : এই শিক্ষায় ধর্মপ্রচার হয়। 
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ব্যাখ্যা-৩ : এই শিক্ষায় মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটে না। 

২.৫.৪ বিবৃতি : মাতঙ্গিনী হাজরা “গান্ধিবুড়ি” নামে পরিচিত ছিলেন। 
ব্যাখ্যা-১ : তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অহিংস উপায়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করেন। 
ব্যাখ্যা-২ : নারীদের গণ আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন। 
ব্যাখ্যা-৩ : নারীদের সুশিক্ষিত হওয়ার কথা বলেন। 

বিভাগ-গ? 

দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে কোনো 
১১টি) ২%১১=২২ 
৩.১ স্থাপত্য শিল্প'-এর ইতিহাস বলতে কী বোঝো? 
৩.২ গোপন নথিপত্র কীভাবে ব্যবহার করা হয়? 
৩.৩ “বামাবোধিনী” পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কী? 
৩.৪ হুতোম প্যাচার নক্শা" গ্রন্থে সমাজের কোন বিশেষ বিষয়ে আঘাত 

করা হয়েছিল? 

৩.৫ ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ” কোন্‌ পরিস্থিতিতে শুরু হয়? 

৩.৬ “তরিকা-ই-মহন্মদীয়া” মতাদর্শের সুচনা কীভাবে হয়? 

৩.৭ “ভারতসভা” কোন্‌ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? 

৩.৮ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের গণ আন্দোলনের দুটি প্রধান কেন্দ্রের 
নাম উল্লেখ করো। 

৩.৯ ইউ. এম. রায় ত্যান্ড সল্প বিখ্যাত কেন? 

৩.১০ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কবে ও কী উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল? 

৩.১১ মোপলা বিদ্রোহ কী? 

৩.১২ ত্রিপুরী কংগ্রেসের গুরুত্ব কী ছিল? 

৩.১৩ ত্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির উদ্দেশ্য কী ছিল? 

৩.১৪ “ভগিনী সেনা” কী? 

৩.১৫ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা কী? 

৩.১৬ “দেশীয় রাজ্য বলতে কী বোঝায়? 


বিভাগ-“ঘ? 
৪. সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রতিটি উপবিভাগ 

থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ৪*৬-২৪ 
উপবিভাগ : ঘ.১ 

৪.১ স্বামী বিবেকানন্দের নব্য-বৈদান্তিক আদর্শ ও তার প্রয়োগ বিশ্লেষণ 
করো। 

৪.২ ভারতের স্থানীয় ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব ও তাৎপর্য লেখো। 
উপবিভাগ : ঘ.২ 

৪.৩ নীল বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা করো। 


ও 
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৪.৪ ভারতের ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে উপজাতি বিদ্রোহের কারণ কী 
ছিল? 
উপবিভাগ : ঘ.৩ 

৪.৫ বাংলার বিজ্ঞানচর্চার ।/০5-লর ভূমিকা লেখো। 

৪.৬ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। 
উপবিভাগ : ঘ.৪ 

৪.৭ বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দীপালী সংঘের ভূমিকা কী 
ছিল? 

৪.৮ পাঞ্জাব ও বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার পার্থক্য কী ছিল? 

বিভাগ-' 
৫. পনেরো বা যোলটি বাক্যে যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : প্রেতিটি 
উপবিভাগ থেকে অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ৮৯*১-৮ 
৫.১ নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা 


করো। 
৫.২ “ভারতসভা” প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল? এই সভা কীভাবে 
জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহায্য করে? ৩+৫ 
৫.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির 
কারণগুলি বিশ্লেষণ করো। 
[কেবল বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য] 
বিভাগ-‘চ’ 
৬. একটি পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও : (যে কোনো ৪টি) ১৪5৪ 


৬.১ গ্রামবার্তা প্রকাশিত কে প্রকাশ করেন? 

৬.২ নীল বিদ্রোহের একজন নেতার নাম করো। 

৬.৩ দামিন-ই-কোহ শব্দের অর্থ কী? 

৬.৪ “জাতির জনক’ কাকে বলা হয়? 

৬.৫ কংগ্রেসের কোন্‌ অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি গ্রহণ করা হয়? 


৭. দুটি বা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে কোনো ৩টি) 


২X%৩=৬ 
৭.১ নিন্নবর্গের এতিহাসিক কাদের বলে? দুজন নিন্নবগীরয় এতিহাসিকের 
নাম লেখো। ২+১ 
৭.২ সরলাদেবী চৌধুরানি স্বদেশি আন্দোলন উপলক্ষ্যে কোন্‌ দুটি উৎসবের 
সূচনা করেন? 
৭.৩ ননীবালা দেবী কী জন্য বিখ্যাত? ৭.8 
হায়দরাবাদের ভারতভুত্তি কীভাবে হয়েছিল? 
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